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প্রকল্প-১- ওমাও। সিটি 
(ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পাশে) 


রর চি 
2 সিট পক 


নে 5 এই সুযোগ 
চলছে ওলামায়েকেরাম ও হ্বীনদারদের জন্য । কারণ... 
নামানুসারে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার সাধারণ মানুষ খুব সামান্যই উপার্জন করেন। তাই তাদের অনেকের 
লজ সহসা পক্ষেই সম্ভব হয় না এই সামান্য আয় দিয়ে এককভাবে জমি ক্রয় করে বাড়ী করা বা কোনো 
তচা। ১ মনভাবে মুনাফাভিত্িক আবাসন প্রকল্প থেকে প্লট ক্রয় করা। ফলে বাড়ী করার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। 
সাজাতে চাইতে কজন সুসমাসেরজন্/_ আর কারো পক্ষে এই সন পূরণ করা সম্ভব হলেও সেটা ইসলামিক পরিবেশে হয়ে ওঠেনা। কারণ 
সাধারণ মানুষও যেনো এখানে বসবাস করার একা একা বাড়ী করা গেলেও ইসলামিক পরিবেশ গড়া যায় না। ইসলামিক পরিবেশের জন্য 
মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানের মতো জীবন যাপন প্রয়োজন ইসলামিক মানসিকতার প্রতিবেশী । 
১৮১৫০ তাই দেশ ল্যান্ড গ্রুপের আবাসন প্রতিষ্ঠান 'মাল্টিপ্রান দেশ হাউজিং লিঃ এর উদ্যোগে স্বল্প আয়ের 
মানুষের জন্য বিশেষ করে ওলামায়েকেরাম ও ছ্বীনদার সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা 


সমাধানের লক্ষ্যে ওলামায়েকেরামদের নেতৃতে ংলাদেশে সর্বপ্রথম 


আমরা মনে করি সকল মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে ওলামায়ে 
একান্ত প্রয়োজন । কারণ সন্তানদের চরিত্র গঠনে পরিবেশ সর্বোচ্চ 
প্রভাব ফেলে। 


সবার আর্থিক সামর্থ্য সমান নয় । কারো কম কারো বেশী । তাই অনেকের পক্ষেই হয়তো সম্ভব হয়না একটি পূর্ণ প্লটের কিস্তি চালানো । 
অবশ্য তাদেরও ইচ্ছা “কোনো ছ্বীনী পরিবেশের আবাসন প্রকল্পে ছোট হলেও নিজের একটু জমি থাকুক' । তাই তাদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ছোট সাইজের প্রটও রাখা হয়েছে। প্রতিটি এমন ছোট প্রটকে বলা হয় ইউনিট । আর এই কার্যক্রমকে বলা হয় যৌথণ্রট কার্যক্রম । 
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সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
কুরআন ও জেনেভা কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা 
___ মুহাম্মদ এরেকসূসী, অনুবাদ : ড. আবদুল জলীল 
এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও আমাদের প্রত্যাশা 
___হুমায়ুন কবির বিন্‌ মাও. জাফর হোছাইন 
ফতোয়া 
এলকোহল মিশ্রিত ওষুধের শরয়ী বিধা 
_ আল্লামা মুফতা আহমদুল্লাহ 
ইসলামের দৃষ্টিতে “পরিবার পরিকল্পনা" 
___দারুল উলুম দেওবন্দ 
ধর্ম-দর্শন 
অহরহ দুর্নীতি: প্রতিরোধ কোন পথে? 
__ মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী 
আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের প্রক্রিয়া কোথা থেকে শুরু হবে? 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
জ্যোতির্ময় ইসলাম ও চিন্তার সচলায়তন 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
ভাষা_সাহিত্য 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা : স্বপ্রতিভ সোনালি অতীতের 
আয়নায় নিষ্প্রভ আজকের আলিম সমাজ 
___কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 
জীবনাদর্শ 
সমাজ সংস্কারে ইমামদের ভূমিকা 
___এম. ওবাইদুল করীম 
কুরআনের ভালোবাসায় রুশ নারীর ইসলাম গ্রহণ 
__আলী হাসান তৈয়ব 
নিয়মিত বিভাগ 
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কবিতার পাতা [2 ৩২ । নওল হাতের কলম [ ৩৩ । বিশ্ববিচিত্রা 


৩৬ । স্বদেশবার্তা [] ৩৮ | ডিজিটাল 


7) ৩৯। 


ওয়েবসাইট-ফেসবুক বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের 
এ পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এবং 
হযরত মুহাম্মদ শ্রঈ-কে নিয়ে কটুক্তি করে কার্টুন, বিবৃতি প্রকাশ করে এমন 
ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট । গত ২১ মার্চ বিচারক মির্জা হোসেইন 
হায়দার ও বিচারক খোরশেদ আলম সরকার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট দ্বৈতবেঞ্চ এ 
আদেশ দেন । একইসঙ্গে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে না জানতে চেয়ে রুল করেন । আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র 
সচিব, তথ্য সচিব, পুলিশের আইজি, র্যাবের ডিজি এবং বিটিআরসিসহ পাঁচজনকে এ 
রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে । আদালত অন্য আদেশে, যারা ধর্মের বিরুদ্ধে এসব 

পরপ্রচারমূলক বিবৃতি প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণেরও 
নির্দেশ দেন। রিট করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাতুল সরওয়ার ও মো. নুরুল ইসলাম 
১ মাসুদ । আবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কটুক্তি বা 
অপব্যাখ্যা সংবিধানের ২ এর এ ২৯, ৩১ ধারার লঙ্ঘন | 


ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে আদালতের দেওয়া নির্দেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটি ফেসবুক পেজ ও একটি ওয়েবসাইট বন্ধের উদ্যোগ 
নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি । এ ছাড়া ওই ফেসবুক পেজ ও 
ওয়েবসাইট সংশিষ্টব্যক্তিদের চিহ্িত করতে তদন্তে নেমেছে সাইবার ক্রাইম 
প্রতিরোধে গঠিত বিশেষ দল বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি ইনসিডেন্ট 
রেসপন্স টিম (সিএসআইআরটি) । 


হাইকোর্টের নির্দেশ ও বিটিআরসি এর উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই । 
সাম্প্রতিক সময়ে ইসলাম, মহানবী জী, আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও 
মাদরাসা নিয়ে বিদ্রুপাঅআক মন্তব্যবাণ নিক্ষেপ, জঙ্গিবাদের কাল্পনিক প্রতিবেদন প্রকাশ 
ও ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন অঙ্কন এক শ্রেণীর মানুষের নেশা ও পেশা হয়ে দীড়িয়েছে। এটা 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন | বাংলাদেশের 
মতো সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের দেশে এ প্র্যান্টিস চালাতে দেয়া যায় না। ধর্ম ও ধমীয়ি 
এতিহ্য ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে উপহাস ও বিষোদগার অব্যাহত থাকলে সংঘাত 
অনিবার্ধ হয়ে উঠতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক স্থিতি ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার 
সমূহ আশংকা থাকে | বাংলাদেশি জনগণ এতিহ্যগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় 
বিশ্বাসী | এটা আমাদের গর্ব । গুটি কয়েক ধর্ম বিদ্বেষী বা চরম সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির 
আস্ফালনে আমাদের লালিত এঁতিহ্যকে ভূলুষ্ঠিত হতে দিতে পারি না। এদের চিহিতি 
করে আইনের আওতায় আনতে হবে । হাইকোর্টের নির্দেশ প্রতিপালনে কর্তৃপক্ষীয় 


বাস্তব পদক্ষেপ দেখার জন্য জাতি অপেক্ষা করে আছে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


এপ্রিল'১২ 6 0 আত্তর্জহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরআন করীম ও 


মুহাম্মদ এরেকসূসী 
অনুবাদ : ড. আবদুল জলীল 


ভূমিক 

আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির গবেষনা ও 
প্রকাশনা বিভাগ, জেনেভা ইসলামী সংস্থা-এর 
সাবেক ইমাম, অধ্যাপক মুহাম্মদ এরেকসুসী'র 
কাছ থেকে “কুরআন কারীম ও জেনেভা 
কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা” শীর্ষক 
একটি গবেষনার সারাংশ গ্রহণ করে আনন্দের 
সাথে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে 
সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে । 

সকল নবীর ভাষায় আসমানী ধর্মসমূহে যে 
মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক 
জেনেভা কনভেনশনও তা সমর্থন করে | আর তা 
হলো, আল্লাহ তা'আলা তার অন্য সকল সৃষ্টি 
থেকে মানুষকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, যে 
মর্ধাদাকে আমরা “মানব মর্ধাদা' নামে আখ্যায়িত 
করতে পারি । আর বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআন কারীম 
বহুস্থানে মানব মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে 
গুরত্বারোপ করেছে এবং প্রকাশ্যে তার সুস্পষ্ট 
ঘোষণা দিয়েছে । তাই সূরা আত-তীন-এ 
জোরদার শপথ করার পর বিষয়টির উল্লেখ করা 
হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 


পর্পর))৫) ৫ 


৬১৪ 9৫0165৬ 0১৮ 5১55৬৯%। 2৬15 
9৯৮০ ৪৩0০৩্ 
শপথ “তীন' ও 'যায়তুন*-এর, শপথ “সিনাই' 
পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর, আমি 
তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে ৷ 

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : 


283655 ৯5 চু & ৫5 এ ৫ ও, 

৪ ১: ৩9 ১৮ ৬505 ন্ট 15 ৫ ে 
“আমি ভি শি 
স্থলে ও সমুদ্ধে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি । 


তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং 


উপরন্ত আল্লাহর 


িনারিলোরা সে বলল, “আমি তাহার চেয়ে 


ফেরেশতাগণ নূরানী অস্তা, 


আনুগত্য ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নত আদর্শ । 


শ্রেষ্ঠ । তুমি আমাকে আগুন ছারা সৃষ্টি করেছ এবং 


এতদ্সত্রেও কুরআন করীম এ বিষয়ের উপর 


তাকে কাদা-মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ ।' তিনি 


জোর তাগিদ প্রদান করেছে যে, তাদের তুলনায় 


বললেন, “এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে 


মানব জাতির সম্মান ও মর্ধাদা উচ্চ আসনে 
অধিষ্ঠিত । তার বড় প্রমাণ হলো, কুরআন করীম 
যখনই আদম সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে 
তখনই ফেরেশতার উপর তার মর্যাদার বিষয়টি 
উত্থাপন করেছে যে, ফেরেশতাদেরকে দিয়ে 
তাকে সিজদা করানো হয়েছে । আর আল্লাহর 
পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ সম্মান বহু আয়াতে বিধৃত 
হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ সূরা আল-আরাফের 
বর্ণনাটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ৷ সেখানে ইরশাদ 
হয়েছে, 


৮৮1) )595 5 পর্ণ ার্ণ 2র্প ছে 
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অহংকার করবে-এটা হতে পারে না। সুতরাং 
বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভূক্ত 1 

তাই মানব মর্যাদার অস্বীকৃতি যখন আল্লাহর 
রহমত থেকে বহিষ্কারের ও রি তখন 
মুমিনদের মধ্যে কে নিজে আল্লাহর 
রহমত থেকে বহিষ্কৃত হবার ৃষ্টত দেখাবে? 
মানব মর্যাদা অস্বীকার করা এমন একটি বিষয়, 
যাতে ইবলীস ছাড়া আর কেউ সন্তুষ্ট হয় না। 
সুতরাং কে নিজে ইবলীস হতে সন্তুষ্টি বোধ 
করবে? 

কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশনের 
এঁকমত্য শুধুমাত্র মানব মর্ধাদাকে মূলনীতিরূপে 
গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআন 


“আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর 
তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তারপর 


কারীম ও জেনেভা কনভেনশন উভয়ই মানব 
মর্যাদার মূলনীতির ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য 


ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলি; 
ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল । সে 
সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না ।"* 

জেনেভা কনভেনশন এখানে কুরআন কারীমের 
সাথে একমত্য পোষণ করেছে । কারণ এ মর্যাদাই 
শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্তির দাবীদার । আর আল্লাহর 
জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কার ছিল একটি মাত্র 
কারণেই । তা হলো ইবলীস কর্তৃক মানব 
মর্ধাদাকে অস্বীকার করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও 
সম্মান প্রদর্শন না করা । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
রী 
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নির্ধারণ করেছে, যা সংক্ষ্ ৈ্দোুটি বির ভাই 
করা যায়: 

প্রথমত: ব্যক্তি সত্তার মর্ধাদা- একজন মানুষের 
ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা এবং অধঃপতন 
থেকে তাকে সংরক্ষণের জন্য কী করা প্রয়োজন? 


দ্বিতীয়ত: অন্য ব্যক্তিদের মর্যাদা- অন্যদের মর্যাদা 
রক্ষার জন্য একজন মানুষের কী করণীয়? 


প্রথমত: ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা 

কোন মুমিনের জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া অন্য 
কাউকে সিজদা করা বৈধ নয় । তাই সে সূর্য, 
চন্দ্র, পাথর, মূর্তির প্রতি অবনত হবে না । কোন 
মানুষকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবে না। সে 
তার প্রতিটি কর্মে নিজের উপর নির্ভর করে 
যথাযথভাবে উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহার করবে 


আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্য হতে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি ।” 


এপ্রিল”১২ 


“তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ 


এবং ফলাফলের ব্যাপারে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর 


দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি 


প্রতি নির্ভর করবে ৷ 
_)॥ আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


এমনিভাবে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করা 
কোন মুমিনের জন্য বৈধ নয়, না শান্তিকালীন 


রাজনৈতিক ধ্যানধারণা নির্বিশেষে, কোন ব্যাক্তির 


সশস্ব যুদ্ধের মুহূর্তে প্রত্যেক পক্ষের উচিত, 


সাথে বৈষম্য না করে সকলের সাথে নম্র ব্যবহার 


সময়ে আর না যুদ্বাবস্থ্‌য় । আর সে পানাহার ও 


ও আচরণ করতে হবে ॥ 


বেশভূষায় অপচয় করবে না; বরং তার মর্যাদার 


কুরআন করীম সাম্যের এ বিষয়টির উপর বিশেষ 


দাবী হলো, সব সময়ই সে স্মরণ রাখবে যে, তার 
ছোট-বড় সকল কর্মের জন্য তাহাকে জবাবদিহি 
করতে হবে । আর এটাই হলো পরকালের প্রতি 
বিশ্বাসের মর্মকথা, একজন মুমিনকে যা স্বীয় 
মর্ধাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে সৎকাজের 
প্রতি উদ্ুদ্ধ করে। এটা উন্নত মানবতার 
পরিচায়কঃ মুমিনের কর্তব্য হলো, এ মর্যাদা ও 
তার আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহের কথা মানুষকে 
অবগত করানো, যাতে ব্যাপক জনগোষ্ঠী সে 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উক্ত মর্যাদার হেফাজত ও 
তরক্ষণে এবং তার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখতে 
পারে। 
এসবের সাথে আরো একটি বিষয় সংযোজন করা 
প্রয়োজন যে, মু'মিন কোন সমস্যায় নিপতিত হয়ে 
অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে হা-হুতাশ করবে না; বরং 


গুরত্বারোপ করেছে । ইরশাদ হয়েছে, 
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“হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় 
কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি 
করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি 
করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন 
হতে অগনিত নারী ও পুরুষ । আর আল্লাহকে ভয় 
কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে যাচনা 
করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে 
সতকর্তা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন 1? 

সাম্য যে ব্যাপক-এ সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


ধৈর্যধারণ করবে | তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার 
এ বিপদ দূরীভূত না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে 


উ্ট-এর মুতাওয়াতির তথা নির্ভরযোগ্য হাদীস 
রয়েছে । তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, “হে 


কোনরূপ শারীরিক ক্লেশ বা মানসিক দুর্বলতাকে 


মানব! তোমাদের ইলাহ বা মাবুদ এক | তোমরা 


প্রশ্রয় দেবে না । কুরআন কারীম এ কথারই সার 
সংক্ষেপ উপস্থাপন করেছে সুরা আসর-এর 
মধ্যে ৷ ইরশাদ হয়েছে, 
15157 06 $) ৯১৩ &৮ 009 & ৬৯০ 
উ5)5155-% 9 উুাও155% 5৬৯১। 
“মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু 
তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং 
পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় 1 
জেনেভা কনভেনশনও পরস্পরকে সত্যের 
উপদেশ এবং সৎকর্মের প্রতি আহ্বান-এর বাইরে 
কিছু নয় । 


দ্বিতীয়ত : অন্যের মর্যাদা 

জেনেভা কনভেনশন যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক 
চুক্তি, যা অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় কার্যকর 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেহেতু আমরা বলতে পারি 
যে, কুরআন কারীমের অন্যের সম্মান ও মর্যাদা 
দানের শিক্ষা বিষয়ক অধিকাংশ নীতিই জেনেভা 
কনভেনশনের গৃহীত নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল । 


১. সাম্য 

এ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের প্রথম ধাপ হলো, 
সকল মানুষের জন্য সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে 
একই নীতি ও মানদন্ড স্থাপন করা । কুরআন 
কারীম দ্ধর্থহীন কণ্ঠে এটাই ঘোষণা করেছে। 
যেমনিভাবে জেনেভা কনভেনশনও তা ঘোষণা 
করেছে । উদাহরণস্বরূপ আহত ও অসুস্থ 
ব্যাক্তিগণের চিকিত্সা সেবা সম্পর্কে জেনেভা 
কনভেনশনের ১-এর অনুচ্ছেদ ১২-এ বলা 
হয়েছে, “সশস্ত্র ও নিরন্তর জনগণ নির্বিশেষে সকল 
আহত ও রোগক্িষ্ট মানুষের প্রতিই সর্বাবস্থায় 
মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের সম্মান 
রক্ষা করতে হবে | আর যুদ্ধ বা বিবাদের সময়ও 
যারা বন্দী হয়ে আসবে অথবা কর্তৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রাধীনে আসবে তাদের সাথে মানবিক আচরণ 
করতে হবে | জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা 


এপ্রিল”১২ 


ন্যনতমপক্ষে নিমোক্ত বিধানগুলোর ওপর 
একমত্য পোষণ করা: 
সশস্ব বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও যে সমস্ত লোক 
সীমালংঘনমূলক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ না 
করবে এবং অসুস্থতা, আহত হওয়া, বন্দী হওয়া 
বা অন্য যে কোন কারণে যাদেরকে যুদ্ধ থেকে 
বিরত রাখা হয়েছে, সর্বাবস্থায়ই তাদের সাথে 
মানবিক আচরণ করতে হবে । লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, 
বংশ, গোত্র, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস বা প্রাচুর্যের 
কারণে এ আচরণের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতিকর 
প্রভাব পড়বে না। 
মানব মর্যাদায় সমতা রক্ষার মূলনীতির ভিত্তিতে 
কুরআন কারীম ফিরআউন কর্তৃক তার 
লোকজনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা, 
অতঃপর স্বগোত্রকে সম্মান দান করা এবং অন্য 
পক্ষকে হীনবল করাকে ভতসনা করেছে । আল্লাহ্‌ 
ভাসা ইরশাদ করেন, 
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প্রত্যেকেই আদম থেকে এসেছো, আর আদম 


“ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং 


সৃষ্টি হয়েছেন মাটি থেকে । কোন আরবের কোন 


সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 


অনারবের উপর এবং কোন অনারবের কোন 


বিভক্ত করে তাদের এক শ্রেণীকে সে হীনবল 


আরবের উপর; কোন লাল ত্বকের মানুষের কোন 
সাদা ত্বকের মানুষের উপর এবং কোন সাদা 
ত্বকের মানুষের কোন লাল ত্বকের মানুষের উপর 
কোনরূপ প্রাধান্য নেই তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া ৷ 
তিনি আরও বলেন, “মানুষ চিরুনীর দীতের ন্যায় 
সবাই সমান । 

এ ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে, তা এমন 
মনীষীর মুখ হতে নিসৃত বাণী, যিনি মনগড়া কথা 
বলেন না। তা থেকে গুরুত্বের সাথে আমরা 
জানতে পারি যে, মানব মর্ধাদার ক্ষেত্রে ইসলাম, 
তার কিতাব ও তার রাসূলের মাধ্যমে, সকল 
মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে । তা 
তাদের বাসস্থান, তাদের জাতি অথবা তাদের 
শিরা-উপশিরা যত পৃথকই হোক না কেন। বরং 
কুরআন কারীম বিভিন্ন রাসূলের উম্মতদের 
সম্পর্কে মানব মর্ধদায় সবাই সমান বলে উল্লেখ 
করেছে। তাই রাসূলদের সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে, 
4554580985৩ 
টি ১৫0 রি ₹১১৩)2৪ 2 
হে রা পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং 
সৎকাজ করুন । আপনারা যা করেন সে বিষয়ে 
আমি সবিশেষ অবহিত । আর আপনাদের এই যে 
জাতি, এতো একই জাতি এবং আমিই 
আপনাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় 
করুন ।”৮ 

তাই আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন কারীম ও 
জেনেভা কনভেনশন উভয়টিই মানবিক আচার- 
আচরণের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি 


র্পঁ 


করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং 
নারীদেরকে জীবিত রাখতো । সে তো ছিল 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ৷” 

অতএব কুরআন করীম মর্যাদার ক্ষেত্রে সব 
মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের স্বীকৃতি না দেয়াকে 
ফিরআউনী চরিত্রের কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে, 
যার ফলে স্বীকৃতি-না-দানকারী ব্যাক্তি বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত হয়ে 
গিয়েছে। 

স্বভাবতই মর্যাদার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 
হলো, মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণে এর 
প্রভাব পরিদৃষ্ট হবে । আর সে আচার-আচরণ হবে 
পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে । কুরআন 
করীম সে শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রকাশার্থে কয়েকটি 
উদাহরণ তুলে ধরে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং 
অন্যের সম্মানহানীকর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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“হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অন্য কোন 


গুরত্বারোপ করেছে । বিশেষ করে সেসব লোকের 
ক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে ৷ জেনেভা 
কনভেনশন ৩-এর অনুচ্ছে ৩'এ বলা হয়েছে যে, 


পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস 
করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে 
পারে এবং কোন নারী অন্য কোন নারীকে যেন 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় 


উপদেশ তার কাজে আসত! পক্ষান্তরে যে পরোয়া 


স্বজনের বিরুদ্ধে যায় । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 


সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে । 
আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো 


করে না, আপনি তার প্রতি মনযোগ দিয়েছেন । 
অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন 


না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো 


দায়িত্ব নেই। অপরপক্ষে যে আপনার দিকে ছুটে 


না; ঈমানের পর মন্দ নাম খুবই খারাপ ৷ আর 
যারা তওবা না করে তারাই জালিম । 
“হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে 


আসলো, আর সে ভয় করে, আপনি তাকে 
উপেক্ষা করলেন । কখনও এরুপ করবেন না, 
এটা উপদেশ বাণী ।'১১ 


দুরে থাকো; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে 


সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত 


পাপ । আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় 
সন্ধান করো না এবং একে অন্যের পিছনে নিন্দা 
করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত 
ভাইয়ের গোশৃত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা 


রাসূলকেই যখন এমন কঠোরভাবে ভর্সনা করা 
হয়েছে তাও এ জন্য নয় যে, তিনি তাকে হেয় 
প্রতিপন্ন বা তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করেছিলেন; বরং শুধুমাত্র এ জন্য যে, অন্ধের 


তো একে ঘৃণ্ই মনে করো । আর তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করো | আল্লাহ তওবা কবুলকারী 
পরম দয়ালু ১? 


প্রতি অমনোযোগী হয়ে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের 
সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় 
সাময়িকভাবে সুন্দর আচরণ করেছিলেন-তখন 


এ আয়াত এবং এ জাতীয় আরো যেসব আয়াত 
আছে তা আমাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে 
আচরণের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশন ৩'এর 


আর কে আছে, যে উক্ত অপরাধ ও পাপের কাজ 
করে এবং তা থেকে ফিরে না এসে আল্লাহ থেকে 
মুক্তি পাবার ধারণা করবে? 


কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । এর ৯২ অনুচ্ছেদে বলা 


সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হলো, অন্যের সম্মান ও 


হয়েছে, যে যুদ্ধবন্দী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে 


মর্যাদা রক্ষায় সকলের ক্ষেত্রে সম আচরণ করা । 


কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হবার পূর্বেই ধৃত হবে, 
তাকে এ কাজের ফলে কেবল শিক্ষামূলক শাস্তি 


আর জেনেভা কনভেনশন যেখানে শত্রুতা ও 
প্রতিপক্ষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার কথা বলে, 


দেয়া হবে ৷ এমনকি পলায়ন করে পুনরায় ফিরে 
আসার ক্ষেত্রেও এই একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে । 
এ জাতীয় কাজের ফলে শুধু শিক্ষামূলক শাস্তিই 
প্রদান করা হবে-এ কথার দ্বারা সম্ভাব্য সব 
রকমের ধারণা ও অপবাদ দূর করে দেয়া 
হয়েছে । 

সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন । ইত্যবসরে 
এক অন্ধ এসে তার কাছে কুরআন সম্পর্কে কিছু 
জানতে চাইল । তখন রাসূলুল্লাহ শ্রী আশঙ্কা 
করলেন যে, তিনি যদি অন্ধের প্রতি মনযোগ দেন 
তাহলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দূরে সরে যাবেন, 
যাদের ইসলাম গ্রহণের তিনি আকাজ্ষা 
করছিলেন । তাই রাসূল জ্র্্র অন্ধ লোকটি থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন । তখনই তার এ আচরণের 
জন্য তাকে কঠোরভাবে ভর্থসনা করে কুরআন 
কারীমের আয়াত নাযিল হয়, যদিও তিনি অন্ধের 
প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেননি; বরং তিনি 
আশংকা করেছিলেন যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দের 
সামনে তিনি তাদেরকে রেখে অন্ধের প্রতি 
মনযোগ দিলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে 
যাবে । এ ঘটনার সাথে সাথেই আয়াত নাযিল 
নিষেধ করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাকে ভরসনা 
করা হয় । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 


পর্ণ মার 
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সেখানে আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে 
দেখতে পাই যে, কুরআন কারীমের প্রতিপক্ষ 


করেন, 
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ওক 
“হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরপ। যদিও তা 
তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং 
আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিস্তবান হোক 
অথবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ উভয়েরই 
ঘনিষ্টতর | সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে 
প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচানো 
কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা 
যা করো আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন 1” 
এমনিভাবে ইসলামের শিক্ষা ও জেনেভা 
কনভেনশনের নীতিমালা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে 
যায়। কারণ ন্যায় বিচারের দাবিই হলো 
অভিযুক্তকে বিভিন্ন উপায়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থন 
করার সুযোগ প্রদান করা । জেনেভা কনভেনশন 
৩-এর অনুচ্ছেদ ৮৪ ও ১৪৫-এ এটাই নিশ্চিত 
করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধবন্দিকে 


ঘা রদ 


তি 


1৮58 


%, 4489 


সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে মানব মর্ধাদা ও সম্মান 


কোন অবস্থাতেই এমন আদালতের মাধ্যমে বিচার 


প্রতিষ্ঠায় সকলের সাথে সম আচণের প্রতিই 
বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 


২. ন্যায় বিচার 

যুদ্ধকালীন সময়ে মানবতার মর্যাদা ও সম্মান 
রক্ষার ক্ষেত্রে একমত্য পোষণের সাথে সাথে 
আরো যে বিষয়টির সাথে কুরআন কারীম ও 
জেনেভা কনভেনশন ন্যুনতম একমত্য পোষণ 
করে তা হলো, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা । এ জন্যই 
কুরআনে বারংবার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলা 
হয়েছে যে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য 
কর্তব্য এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও ৷ আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, 
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করা যাবে না, যে আদালতে তার স্বাধীনতা ও 
নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি নেই; বিশেষত যে 
আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যম ও অধিকার 
যেখানে আসামীকে দেয়া হয় না। 

১০৫ অনুচ্ছেদ-এ বলা হয়েছে যে, 'যুদ্ধবন্দীর 
কোন এক সহবন্দীর সাহায্য নেয়া, তার মনোনীত 
যোগ্য আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করা, সাক্ষী নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে 


৩. প্রতিপক্ষের মতবাদ ও বিশ্বাসের সম্মান 
করা এবং মালামালের হেফাজত করা 

আল-কুরআনুল করীম সাম্য ও ন্যায় বিচার ছাড়াও 
আরো একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে । 
তাই কুরআন করীমে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের 
মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য জরুরি 
বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, তার মতবাদ 
ও বিশ্বাসের প্রতি এবং তার পবিত্র স্থানসমূহের 


“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় 


প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা । তাই মুশরিকগণ 


সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে, কোন 


আল্লাহকে ছেড়ে যেসব জিনিসের পুজা করে 


সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারনে কখনও ন্যায়বিচার 
পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করবে, এটা 


তাকে গালিগালাজ করতে কুরআন করীম নিষেধ 
করেছে । এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআন 


খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী । আল্লাহকে ভয় 
করবে । তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে 
বিষয়ে জ্ঞাত 1২ 


করীমের যুক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট । আর তা হলো, 
মুশরিককে তার মতবাদ ও বিশ্বাসে আঘাত করার 
ফলে তার জন্য মুমিনকে তার মতবাদ ও বিশ্বাসে 


আর মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের 
সাথে ন্যায় বিচার করা যথা দুইজন শত্রুর মধ্যে 

ংঘটিত বিবাদের ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা 
আবশ্যক, কুরআন কারীম গুরুত্বের সাথে ঘোষণা 
করেছে যে, ন্যায় বিচার করা অবশ্য কর্তব্য যদিও 


নিলেন, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল । 
আপনি কেমন করে জানবেন সে হয়তো পরিশুদ্ধ 


তার ফায়সালা মু'মিন ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে 
এবং প্রতিপক্ষের পক্ষে যায় এবং যদিও তার 


হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে 


এপ্রিল”১২ 


নিকটতম ব্যক্তি যথা পিতা-মাতা ও আত্মীয় 


আঘাত করার বৈধতা প্রদান করা হয় । তাই মুমিন 
যখন তার নিজের মতবাদ ও বিশ্বাসের সম্মান 
বজায় রাখতে আগ্রহী হবে তখন তার উচিত 
অন্যের মতবাদ ও বিশ্বাসের সম্মান বজায় রাখা । 
এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


। 
2৫168 2৫”৬ 


৫৪ & 25 5 ৫55 গত ৮৯০৫ ৫৮৮৫৮ 
৩15৩৩ এআ সপ 49 ৬১১৩৮ ৩৮ চেতন 2 
০৯৮৬ 


 আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে 


ওপর ধৈর্যধারণ করবে | হয়তোবা আল্লাহ তার 


তোমরা গালি দিও না। কারণ তাহলে তারা 


শত্রুতাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করে দেবেন । 


সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি 
দেবে 1৯ 
এমনিভাবে কুরআন করীম অন্যের মতবাদ ও 


নিয় লিখিত আয়াতে এ কথাই ভাস্বর হয়ে ফুটে 
উঠেছে । উদাহরণস্বরূপ সূরা আশ-শূরায় আমরা 
দেখতে পাই, মু'মিনদেরকে ক্ষমার জন্য উদ্বুদ্ধ 


বিশ্বাসকে জোর করে পরিবর্তন নিষেধ করেছে । 
৪০৫15238215 ৯5:50] 
“দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই । সত্যপথ 
ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে ।* 
এ জন্যই আত-তাবারী প্রণীত “তারীখুল উমাম 
ওয়াল মুলুক" গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, উমর 
ইবনুল খাত্তাব একট আল-কুদস তথা 
ফিলিস্তীনবাসীর জন্য যে চুক্তি প্রণয়ন 
করেছিলেন তাতে ছিল, “তাদের জান-মাল, গির্জা, 
ক্রুশ, ভালো লোক, মন্দ লোক এবং গোটা 
জাতিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হলো । তাদের 
গির্জাূহকে বাসগৃহ বানানো হবে না এবং 
ধ্বংসও করা হবে না, তার আয়তন থেকে কোন 
অংশ-হাস করা হবে না । তাদের ক্রুশ ভাঙ্গা হবে 
না, তাদের সম্পদেরও কোন ক্ষতি করা হবে না, 
তাদের দীনের ওপর কোন জোর-জবরদস্তি করা 
হবে না। তাদের কাউকে কোনরূপ ক্ষতি করা 
হবেনা । 
এ চুক্তিপত্র আমাদের জেনেভা কনভেনশনের 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে জেনেভা 
কনভেনশন ৪'এর অনুচ্ছেদ ৫৩ উল্লেখ করাই 
আমরা যথেষ্ট মনে করছি । সেখানে বলা হয়েছে, 
“কোন রাষ্ট্রের জন্য অন্যের রাষ্ট্র জবর দখল করা; 
সেখানকার কোন ব্যক্তির, দলের, রাষ্ট্রের অথবা 
কোন সামাজিক সংগঠনের বা সাহায্য সংস্থার 
মালামাল, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করা 
নিষিদ্ধ । তবে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে যদি 
এ ধরনের ধ্বংস বা বিনষ্টকরণ অবধারিত হয়ে 
পড়ে তাহলে তা ভিন্ন কথা । 


8. দয়া ও সদাচরণ 

ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মানব মর্যাদার প্রতি 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মালামালের সংরক্ষণ 
করার সর্বনিম্ন স্তরের নির্দেশনা হলো, তা বিনষ্ট 
করা বৈধ নয়৷ কিন্তু কুরআন করীমের থেকেও 


করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 
১1585 ৫5565 ৩5৫5 8৮০82 
বা 

“মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ । আর যে ক্ষমা 
করে দেয় এবং আপোস-নিম্পত্তি করে তার 
পুরস্কার আন্লাহর নিকট আছে। তিনি 
জালিমদেরকে পছন্দ করেন না ।”১৭ 
সূরা আল-মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 

0 95864)52562)15 
“যাদের সাথে তোমাদের শক্রতা রয়েছে সম্ভবত 
আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি 
করে দেবেন । আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ 
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু 1১৮ 
রাসূলুল্লাহ প্রঞ্জী থেকে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধে 
মুশরিকগণ যখন তার চাচা হামযা এট ও অন্যান্য 
তখন তিনি বললেন, “আল্লাহ যদি তাদের বিরুদ্ধে 
আমাকে বিজয় দান করেন তাহলে অবশ্যই আমি 
তারা যে রকম নাক-কান কেটে বিকৃত করেছে 
তার দ্বিগুণ তাদেরকে বিকৃত করবো ।' এ অবস্থায় 
কুরআন কারীম নিশ্চুপ থাকেনি; বরং সাথে 
সাথেই ওহী নাযিল হলো: 


গ্রীগাপ পপর 22 2525 [প 00৮9 222৫৩ 2) ৫ 
৯০০০ ৩ 545০০৪৯৮৩৬৪ গজ ০৩৬৬2 
১ £% পচ 


9৩5১৮০) +4 
“দি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি 
শাস্তি দেবে যতখানী অন্যায় তোমাদের প্রতি করা 
হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে 
ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম ।*৯ 

তখন রাসুলুল্লাহ এ্রুট্ু বললেন, “বরং আমরা 
ধৈর্যধারণ করবো ।” তাই রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ-ই যখন 
ধৈর্যধারণ করেছেন এবং শত্রুগণ তার চাচা ও তার 
উত্তম সাহাবীগণের প্রতি যে জঘন্য আচরণ 


উচু স্তরের নির্দেশনা প্রদান করেছে । জেনেভা 


করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তখন 


কনভেনশন কুরআন করীমের সাথে ন্যায় বিচারের 
প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এঁকমত্য পোষণ 


সাধারণ মুমিনের জন্য শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করা, 


৫ 2৫১৫) ৩৮ পপ 
রথ 


৬০৮ ৮৬ 55,+2601552- ৬? 


০৫546 8তধগঞও্া 
'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ 
প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে 
যার শক্রতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
মতো 1১ 


এঁক্যের মূলনীতিসমূহ 

কুরআন করীম যেখানে মানব মাদার 
মূলনীতিসমূৃহ পেশ করেছে সেখানে জেনেভা 
কনভেনশনও সেসব মূলনীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন 
ব্যক্ত করেছে । যেমন_ মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্মান প্রদর্শনের 
যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে । যেমন- সাম্য, ন্যায় 
বিচার, সদাচরণ প্রভৃতি এমনকি প্রতিপক্ষের 
সাথেও এসব আচরণ করা । এসব ক্ষেত্রে আল- 
কুরআনুল কারীম যে মূলনীতি পেশ করেছে তার 
সাথেও জেনেভা কনভেনশন একাত্মতা পোষণ 
করেছে। তা যুদ্ধের সময়ে হোক বা শান্তিকালীন 
ও নিরাপত্তার সময়ে হোক । এখানে উক্ত 
একাত্মতার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরাই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট হবে । 

১. জেনেভা কনভেনশন যে সকল লোককে রক্ষা 
করার প্রচেষ্টা চালায়, যারা শত্রুতামূলক কাজে 
সরাসরি অংশগ্রহণ করে না এবং বিশেষত 
্বাস্থ্যকর্মী, আহত ও অসুস্থ সৈনিক, পানিতে 
নিমজ্জিত ব্যক্তি, যুদ্ধবন্দী অথবা সাংস্কৃতিক কর্মী, 
যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। কুরআন কারীম 
যুদ্ধের জন্য কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে 
দিয়েছে । এর মধ্যে একটি হলো: যুদ্ধ কেবল 
তাদের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে যারা যুদ্ধ করে । 
অতঃপর যখন তাদের থেকে সীমা অতিক্রম 
করবে তখন তা হয়ে যাবে জুলুম । আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, 

9640 5555 00647953 চে 
“যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও 
আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর কিন্তু 
সীমালংঘন করো না। নিশ্য়ই আল্লাহ 
সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না 1” 

উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন কোন শিশু, মহিলা 
বা গির্জায় উপসনাকরীদেরকে হত্যা না করে । 


আল্লাহর রাস্তয় প্রতিপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রচ- আঘাত 


২. জেনেভা কনভেনশন রেডক্রসের আড়ালে 


করেছে । কুরআন করীম এ ব্যাপারে 


ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কতখানি উচিত, তা 


মু'মিনদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে 
বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছে যে, তারা 
যেন প্রতিপক্ষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শুধু ন্যায় 
বিচারের উপরই সীমিত না থাকে; বরং ন্যায় 
বিচারের সাথে সাথে সদাচরণ ও দয়াও যেন 
প্রাধান্য পায় । তাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
9৬০০১০৩৮৬০6) 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের 
নির্দেশ দেন 1৯৬ 

সদাচরণের আবার কয়েকটি স্তর আছে । এর 
মধ্যে প্রথম স্তর হলো, প্রতিপক্ষের অপরাধ ক্ষমা 


সহজেই অনুমেয় । আর বন্ধুর ক্ষেত্রে একটাই 


আত্মগোপনকারী অথবা হাসপাতালের অভ্যন্তরে 
অবস্থানকারী শত্রুর প্রতি কোন রকম আক্রমণ বা 


মর্যাদা, তা হল মানব মর্যাদা । তা রক্ষা করলে 


তার ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করেছে। 


আল্লাহ শত্রুকে বন্ধু বানিয়েও দিতে পারেন । আর 


ইসলামের পূর্বে আরবগণ হাসপাতাল চিনত না। 


প্রতিপক্ষের মন্দ আচরণের ক্ষেত্রেও যখন তার 


তবে তারা কোন কোন স্থানে যুদ্ধ করা হারাম 


সাথে সদাচার করা একান্ত কর্তব্য তখন সন্দেহ 
নেই যে, তার পক্ষ থেকে কোন রকম মন্দ 
আচরণ না করা হলে তার প্রতি সদাচার করা 
আরো বেশী কর্তব্য এবং সেটাই উত্তম | 

কুরআন কারীম আরো একটি নির্দেশ দিয়েছে যা 
ক্ষমা থেকে আরো উচুস্তরের । আর তা হলো, মন্দ 
আচরণের পরিবর্তে উত্তম আচরণ করা | আল্লাহ 


করা, তার পক্ষ থেকে যে কষ্ট তুমি পেয়েছ তার 


এপ্রিল”১২ 


তাআলা ইরশাদ করেন, 


হবার ব্যাপারে একমত্য পোষণ করত, যেমন 
মসজিদে হারামে | কুরআন করীম এ একমত্যের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তার প্রতি 
বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 
০০553 পরা এনা 

“মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে 
যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের 
সাথে যুদ্ধ নাকরে ।”৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


৩. জেনেভা কনভেনশনের দাবি হলো, 


“নিশ্চয়ই সতকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত 


যুদ্ধবন্দীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আর 


আর শিগৃগিরই তিনি প্রহৃত কিবতী ও প্রহারকারী 


পানপাত্র । এটা একটা ঝরনা যা থেকে আল্লাহর 


আমর তনয়কে ডাকায়ে নিলেন এবং কিবতীর 


কুরআন কারীমও মুমিনদের থেকে খুবই 


বান্দাগণ পান করবে-তারা একে প্রবাহিত করবে । 


হাতে চাবুক তুলে দিয়ে মিসর বিজয়ীর পুত্রকে 


উচুস্তরের সদাচার দাবী করেছে । আর তা হলো, 


তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় 


প্রহার করার জন্য ডদ্ুদ্ধ করে বললেন, 


মন্দের প্রতিদানে ভালো আচরণ করা । যুদ্ধবন্দী 


করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক । তারা 


“সম্মানিতদের পুত্রকে প্রহার কর । এটাই হলো 


দাসদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ক্রু বলেছেন, 


আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে 


দুনিয়াতে মানব মর্যাদা ক্ষুপ্রকারীর শান্তির 


“তোমাদের দাসসকল তোমাদের ভাই । আল্লাহ 


আহার্য দান করে । তারা বলে কেবল আল্লাহর 


তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে 
দিয়েছেন | সুতরাং যার ভাই তার অধীনে আছে। 


সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান 
করি এবং তোমাদেও কাছে কোন প্রতিদান ও 


সে যেন নিজে যা আহার করে তাকেও তাই 
আহার করায় এবং নিজে যা পরিধান করে 
তাকেও তাই পরিধান করায় । আর তোমরা 


কৃতজ্ঞতা কামনা করি না 1” 
পরিশেষে বলতে হয়, ইসলাম যেখানে মানব 
মর্ধদার প্রতি এমনকি প্রতিপক্ষের বেলায়ও সম্মান 


যেখানে বসবাস করো তাদেরকেও সেখানেই 


প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 


বসবাস করতে দাও এবং তাদের উপর তাদের 
সাধ্যের অতীত কোন কাজ চাপিও না । কষ্টদায়ক 
কাজে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো ॥ 


অধিকারী হয়েছে, সেখানে কেবল আশা-আকাজ্া 
সৃষ্টির মাধ্যমেই তা সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তার 
শিক্ষা বাস্তব এতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে তার 


যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করে কুরআন 
গা 
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সত্যতা প্রমাণ করেছে । তার দু'একটি নজির 


নিদর্শন । দুর্বল আত্মার অধিকারীদেরকে ধমক 
দেওয়া এবং সতর্ক করার জন্য এটাই যথেষ্ট । 
আর মু'মিন আত্মার অধিকারীদের দৃষ্টি তো এর 
থেকেও উচু পর্যায়ের বিষয়ের প্রতি তথা আল্লাহর 
দেয়া প্রতিদান ও সম্মানের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে ৷ 
তাদের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 


টি 
(2৬ এ? ওঠ ৮ ৩১ 25 8 ০৫ ভু 
১-2্রেরিিে ০ ৩7০৩৪ এপ 


আমাদের জন্য যথেষ্ট । মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা 
যে বিনষ্ট করে অথবা অন্যের সম্মানহানী করে, 
মুসলিম খলীফার জন্য তার প্রতিশোধ নেয়ার 
অধিকার রয়েছে । এমনকি লাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি তার 
রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষও হয় । এ কারণেই খলীফা উমর 
“আস ঞ্গক্-এর পুত্রকে ভর্না করেছিলেন এ 


কারণে যে, তার পিতা বিজয়ীর বেশে যে দেশে 


প্রবেশ 
টি হা ন সে 
দু বি ্‌ নাগরিকের 
টা ৃ মর্যাদা সে 
১ সুখবর: -: ১: সুরার ১.১: দুখবর::. ক্ষন 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় করেছিল । 
কওমী মান্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প উমর 
টি হবাি াতিকেদ এ. 7 ইবনুল 
খাত্তাব 
রহ তার 
পিতার 
ট কাছে 
; উন: লিখে 
বারা তি হী এ 
3.8... 1473.4/574.8.5. থকে 
ঘি 1... (11701), 7১855 & 1.1... 9.১, (0117019) & ১.১, 11151051191) 1106181076 € 
13110101079 & 1৬]./১. 1) 1710019 3019109 ..13-4. (771015) &০ 1.১. 17 15121715110195 তোমর 
1370 (9233) [এ 00 লোকজন 
ৃ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ এট 
রর বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । অথচ 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ তাঁজের 
কক্সবাজার মাতা 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । ্ স্বাধীনরূত 
; ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 2 রা 
জী মারাসার আসাভ্জোয়ে বামদের জন রয়েছে বিশেষ ছা়। রা 
টি করেছে 
এপ্রিল'১২ 


“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক 
পুরুষ ও এক নারী থেকে । পরে তোমাদেরকে 
বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে 
তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো । 
তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক 
মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক 
তাকওয়ার অধিকারী | নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু 
জানেন, সমস্ত খবর রাখেন 1৪ 

আর রাসূলুল্লাহ ক্র্্র তাকওয়ার পথ সুস্পষ্ট করে 
দিয়ে বলেন, সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার । 
তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো, 
যে তার পরিবারকে বেশী উপকার করে ।' 


লেখক: সাবেক ইমাম জেনেভা ইসলামী সংস্থা 


৯ আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি) 
পক্ষপাতহীন, নিরেপেক্ষ ও স্বাধীন একটি সংস্থা যার 


২ আল-কুরআন, সূরা আত-তীন, ৯৫:১৪ 

ও আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭০ 
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-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮ 
-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৫ 
-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১০৮ 
-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬ 
** আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৪০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৭ 
১ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০ 

২ আল-কুরআন, সূরা ফুস্সিলাত, ৪১:৩৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 

২২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 
২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইনসান, ৭৬:৫-৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-হুজরাত, ৪৯:১৩ 
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এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও 
আমাদের প্রত্যাশা 


পশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্যের 
উৎসাহসধ্গর আমদের সমাজে যে সকল অপপ্রতা 


দেয়ার জন্যই বললাম । ঠিক একইভাবে আমি 
আপনাকে একটা বড় প্যকেট দিলাম এবং 


ও নীতি-রেওয়াজ আবির্ভাব হয়েছে তার ভিন্নতার 


বললাম, এই তো আপনার হাদিয়া স্বর্ণের 


মাঝে রয়েছে “এপ্রিলফুল' | 4১11 শব্দটা গ্রিক 
(ইউনানি), 7০০01 (ফুল) শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকা 


ক্রেস্টটুকু। আপনি খুলে দেখলেন, ভেতরে 
কতগুলো কাগজের টুকরো । আপনি বনে গেলেন 


বা ধোঁকা দেয়া । এই প্রথার অধীনে রয়েছে এপ্রিল 


বোকা । এই আনন্দকে সত্যিকার অর্থে 


মাস উপলক্ষে এপ্রিলের প্রথম তারিখে একজন 


কুরুচিপূর্ণ” বলা আবশ্যক | জানা নেই এই কুৎসা 


অপরজনকে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে বোকা 
বানানোর এক ধরনের তামাশা । আর যে ব্যক্তি 


আয়োজনে কত ব্যক্তির জান-মাল, ইজ্জত-আবরু 
ও সময়ের কতই না ক্ষতি সাধন হচ্ছে! এই 


যাকে যত সুনিপুন ও চৌকসভাবে যত বড় ধোঁকা 
দিয়ে বোকা বানাতে পারে সে একজন কৃতিত্ব 
হিসেবে গণ্য হয় এবং প্রশংসিত হয় পহেলা 
এপ্রিল পালনে । দৃষ্টান্তে বলা যায়, আমি 
আপনাকে ব্যথিত ও পীড়াদায়ক একটা মিথ্যা 


অশুভতার কারণে হয়ে যায় অনেক মানুষের জীবন 
নিঃশেষ । এ ধরনের মর্মবেদনা ও বেদনাদায়ক 
মিথ্যা সংবাদ শোনার দরুন তার হার্ট আযাটাক 
করে কিংবা পথচলার আপনগতি থেকে নৈরাশ্যের 
অতলে হারিয়ে যায় । এই প্রথার মূল উৎস ও 


সংবাদ শুনালাম | শুনার পর আপনার মন- 
মানসিকতা মলিন হয়ে গেল। তারপর শুরু 
করলেন হৈচৈ কান্নাকাটি । পরে আপনাকে 
হাসিমুখে বললাম, আজকে তো এপ্রিলের প্রথম 


মৌলিক ভিত্তি হলো মিথ্যা, ধোঁকা আর নিম্পাপ- 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনর্থক বোকা বানানের 
ওপর | সেটা তো নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক 
কর্মদক্ষতা নৈতিকভাবে তা সুস্পষ্ট | বাস্তবে তার 


তারিখ । এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সে তো ধোঁকা 
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এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সেসকল লোকের জন্য 


খুবই লজ্জাজনক যারা আপন নবীর রিসালত মানে 
না। 

এপ্রিল ফুলের রহস্য: এপ্রিল ফুলের রহস্য এবং 
এই প্রথার সুচনা কিভাবে হয়েছে? কেন এপ্রিলের 
প্রথম তারিখে এই কাজ করা হয়? তার সম্ষ্পকে 
ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা-বিবৃতি খুবই বিরোধপূর্ণ । 
তবে ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী কয়েকটি 
কারণ পাওয়া যায় | যথা_ 


এক. প্রতিমার নামে পূজা-অর্চণা পালন 
এনসাইক্লোপিডিয়া বিদ্রানিকার ১৫তম সংস্করণ, 
৮ম খণ্ডের ২৯২ এবং ২২২ পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী 
প্রথম কারণ পাওয়া যায়, ইউরোপের ফ্রালে 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বছর বা নববর্ষের সূচনা 
করা হয় জানুয়ারির পরিবর্তে এপ্রিলের মাধ্যমে 
যেমন বর্তমানে বছরের সূচনা হয় জানুয়ারি থেকে 
ডিসেম্বর একটি বছর । এপ্রিল মাসকে পারস্যের 
লোকেরা তাদের প্রতিমা ভেনাসের (৬6103) 
প্রতি সম্বন্বযুক্ত করে নিষ্পাপ বলে গণ্য করতো । 
গ্রিক (ইউনানি) ভাষায় ৬০719 এর তরজমা 
করতো (/111090169) এপ্রোডিট | কারো মতো 
গ্রিক নাম /১0271916 ধাতু থেকে উত্তব করে 
পরিবর্তিতভাবে মাসের নাম এপ্রিল রাখা হয়েছে । 
তাই এ সম্পকে ইতিহাসবিদদের বক্তব্য হল 
এটাই যেহেতু পহেলা এপ্রিল শতাব্দীর প্রথম 
তারিখ এবং পাশাপাশি ইউরোপিয়দের মূর্তির 
পূজা-অর্চণার বিষয়টিও জড়িত ছিল । তাই এই 
দিবসে তারা দেবতার নামে বছরের গণনা করত 
এবং দেবতার সম্মানে নানা ধরনের আনন্দ-খুশির 
উৎসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো । এই 
আনন্দ উৎসবের কিছু অংশ ছিল হাসি-ঠাট্টা, রঙ- 
তামাশা ও আনন্দ-কৌতুক | যেটা ক্রমান্বয়ে 
এপ্রিল ফুলের মূল কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ 
করেছে। এই খুশি-তামাশা পালনে মানুষ একে 
অপরকে উপহার সামগ্রী প্রদান করতো । উপহার 
দিতে গিয়ে একজন অপরজনকে উপহারের নামে 
নিছক ধোঁকা ও তামাশা করতো যা পরিশেষে 
সামজের লোকদের মাঝেও প্রচলন হয়ে যায় এবং 
তা একটা রীতি-নীতি হিসেবে রেওয়াজে পরিণত 
হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় এর মূল 
উৎসম্থল হচ্ছে ফ্রাস । 


দুই. খতুর পরিবর্ত 

ব্রিটানিকার আরেকটি আর্টিক্যলের প্রথম খন্ডের 
৪৯৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পকে অপর যে কারণটি উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা হলো ইউরোপে খতুর মাঝে ২১ 
মার্চ হতে মৌসুমি পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে 
অর্থাৎ ২১ মার্চের আগে শীত থাকত আর ২১ 
মার্চের পরে প্রকৃতির মধ্যে একটি পরিবর্তন 
আসত । এ সম্পকে অনেকের ব্যাখ্যা হলো প্রকৃতি 
যেহেতু আমাদের সাথে তামাশা ও কৌতুক করে 
তখনকার সময়ে একজন আরেকজনের সাথে 
তামাশা করত, তখন তারা এপ্রিলের প্রথম 
তারিখে এই ঘটনার প্রচলন ঘটাল । 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 

করার স্থৃতি 

তৃতীয় যে কারণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা বর্তমান 
প্রচলিত নাম সর্বস্ব ইঞ্জিলের মধ্যে বিস্তারিত 
বিবরণ আছে এবং ১৯০০ শতাব্দীর খিস্টানদের 
বিখ্যাত বিশ্বকোষ “এনসাইক্লোপেডিয়া লারুসে'ও 
বর্ণনা রয়েছে । সেটা হল, প্রকৃতপক্ষে ইহুদী এবং 
খিস্টানদরে বিবৃতি বর্ণনার আলাকে পহেলা 
এপ্রিল হলো সে তারিখ যাতে পারস্যবাসী এবং 
ইহুদীদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা /ি্-কে 
ঠা্টা-বিদ্রোপের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল । কারণ 
হলো হযরত ঈসা /পরঘবি যখন ইহুদী সম্প্রায়ের 
মধ্যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার পূর্বে 
হযরত মুসা /পমদিি বনী ইসরাঈলের কাছে নবী 
হয়ে এসেছিলেন । বনী ইসরাঈল যখন ইঞ্জিল 
মতে না চলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন 
আল্লাহপাক তাদের মধ্যে হতে হযরত ঈসা নবী 
/রাধি-এর প্রেরণ করলেন । তারপরে হযরত 
ঈসা /পরবি ইহুদি জাতিকে সম্বোধন করে পুনরায় 
স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, 
তোমরা সে কিতাবের ওপর আমল কর, শীসন 
কর ও বাস্তবায়ন কর যে কিতাব মুসা /ি 
নিয়ে এসেছিলেন, অন্যথায় তোমাদের ওপর চরম 
ভয়াবহ নেমে আসবে | তার এ দাওয়াতকে কেন্দ্র 
করে ইহুদী পাদ্রীরা বলল যে, এই নবী কোথা 
থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? এই নবী তো 
আমাদের কর্তৃত্বকে বিলীন করে দিবে | এই বলে 
বিভিন্ন অপবাদ ও অপব্যবহারের মাধ্যমে হযরত 
ঈসা /দি্-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো । তখন 
ইনুদী পাদরিরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে এই বলে 
দৃঢু প্রতিজ্ঞা নিল এই নবীকে যদি শেষ করা না 
হয়, নির্যাতন করা না হয়, তবে আমাদের পাদ্রিত্ 
থাকবে না। এই বলে হযরত ঈসা /পধ্ি-এর 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । তখনকার রোম 
সাম্রাজ্য যারা ক্ষমতাসীন ছিল ইহুদি পাদরিরা 
তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক তৈরি করে প্ররোচিত 
করল । এ সম্পর্কে লুকের ইঞ্জিলের ২২:৬৩-৫৫ 
পৃষ্ঠার ভাষ্য হল, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা 
কে বন্দী করে তীর সাথে ঠাট্টা-পরিহাস করতো 
এবং তাকে আঘাত করতো আর চোখ বন্ধ করে 
তার গালে চড় থাঞ্সড় মারতো এবং তাকে এই 
বলে প্রশ্নবিদ্ধ করা হতো যে, নবুওয়াতের বল কে 
তোমাকে মেরেছে? এভাবে লাঞ্চিত করে আরো 
অনেক অপমানমূলক কথা তার বিরুদ্ধে বলা 
হয়েছে । অপরদিকে রোম সম্রাট তার বিরুদ্ধে 
ইহুদী পাদরি ও ধর্মীয় নেতাদের সবেচ্চি 
আদালতে মামলা দায়ের করে বাধ্যতামূলক 
হযরত ঈসা /প্রবইি-কে উপস্থিত করান । তারপর 
পিতালসের আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে বিচারক 
বলেন, তার বিচার এখানে হবে না, বিচারকার্য 
হবে হিরোডসের আদালতে । হিরোডসের 
আদালতে যাওয়া হলে আদালতের বিচারক 
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বলেন, তার বিচারকার্য পিতালসের আদালতে 


চিত্তে এই দিনকে এপ্রিলফুল হিসেবে পালন করে 


হবে বলে পাঠিয়ে দেয়। সর্বশেষ পিতালসের 


আসছে। 


আদালতে গেলে বিচারক বলেন, না, এখানে তার 
বিচারকার্য সম্পাদন হবে হিরোডসের আদালতে 
এই মর্মে অন্য আদালতে প্রেরণ করেন ৷ এখানে 
লারুসের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসা /র-কে 
অহেতুক এক আদালত থেকে অন্য আদীলতে 


খিস্টানদের এপ্রিলফুল উদ্যাপনের কারণ হয়ত 
এটাই হতে পারে যে, খিস্টানরা এই প্রথার মূল 
ভিত্তি ও উৎস সম্পকে মোটেও অবগত নয় । তার 
অজ্ঞাতানুসারে এই প্রথাপালনে তাদের অগ্রগতি 
হচ্ছে কিংবা এটাও হতে পারে যে, খিস্টানদের 


পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তার সাথে ঠাট্টা-পরিহাস 
করা, কষ্ট দেওয়া ও বেয়াদবি করা । আর এই 
ঘটনা যেহেতু পহেলা এপ্রিলে ঘটানো হয়েছে এ 
কারণে এপ্রিল ফুলের প্রথা সত্যিকার অর্থে সেই 
লজ্জাজনক ঘটনার হৃদয় বিদারক এক স্বরনীয় 
স্মাক। এ সম্পকে পাকিস্তানের সাবেক 
বিচরপতি, বিশিষ্ট আলেমে দীন ও চিন্তাবিদ 
আল্লামা তাকী উসমানী বিটানিকার ১ খন্ডের ৪৯৬ 
পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে তার তথ্যাবলিতে সুন্দর একটি 
ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা হলো: এপ্রিল ফুল 
উদ্যাপনের পরিণতিতে যে ব্যক্তিকে চূড়ান্ত বোকা 
বানানো হয় তাকে পারস্য ভাষায় 7১019501) ৫. 
4১৮1] বলা হয়। যার ইংরেজি অনুবাদ 4১11] 


দৃষ্টিতেও মন-মানসিকতা এই বিষয়ে ভিন্ন ও 
স্বতন্ত্র । 


এ বিষয়টিও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে 
গুরুতপূর্ণভাবে স্থান পেয়েছে, তা হলো মুসলিম 
স্পেনের নির্মম পরিণতিতে “এপ্রিলফুলের' 
উৎপত্তি । ৭১১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল 
বিজয় শেষে সেনাপতি তারিক বিন্‌ যিয়াদ পদার্পণ 
করেন স্পেনের পার্বত্য উপকূলে জিবরালটার 
প্রণালী অতিক্রম করে, যার পরবর্তী নামকরণকরা 
হয় জাবললুত-তারিক হিসেবে । মাত্র দশ হাজার 
সৈন্য নিয়ে স্পেনের রাজা রডারিক বাহীনিকে 


115) অর্থাৎ এপ্রিলের মাছ । যে ব্যক্তিকে বোকা 


নগরী । আর দীর্ঘ ৮০০ বছর পর্যন্ত তারা স্পেনে 


বানানো হয়েছে, সে যেন প্রথম মাছ, যে এপ্রিলের 
শিরোনামের শিকার হয়েছে । তবে লারুস তার 
উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে বলেছেন, 7015501 শব্দ 
যার অনুবাদ মাছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 

প্রকৃতপক্ষে সেটা তার সাথে সংমিশ্রিত সাদৃশ্যময় 
আরেক পারস্য শব্দ 7১93107-এর পরিবর্তিত 
রূপ। যার অর্থ যন্ত্রণায়ে বিদদ্ধ করা, কষ্ট 
দেওয়া । তাই এই রেওয়াজ প্রকৃতপক্ষে সেই 
দুঃখ-যন্ত্রণা আর কষ্টের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করার 
জন্য চালু হয়েছে, যা খ্রিস্টানদের বর্ণনা অনুযায়ী 
হযরত ঈসা /পম-এর ওপর আবর্তিত হয়েছে। 
এ বিষয়ে আরবি এনসাইক্লোপিডিয়া দায়িরাতু মা- 
আরিফিল কুরআনের প্রথম খন্ডের ২১-২২ পৃষ্ঠায় 
আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এপ্রিল ফুলের মূল 
ভিত্তি হলো হযরত ঈসা /প্-এর সাথে তামাশা 
করা, ঠাট্টা-বিদ্রপ ও দুঃখ কষ্টের স্মৃতিচারণ 


কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন । 
আরবীয় নামে উন্দুলুস ৷ গড়ে তোলেন আধুনিক 
স্পেন। মুসলিম আন্দালুসিয়া কার্ডোভা, গ্রানাডা, 
টলোডা, সেভিল তথা তোলায়তলা ও 
ইশবেলিয়াসহ বিভিন্ন নগরীতে বড় বড় মসজিদ, 
মাদরাসা, ইসলামি ইউনিভার্সিটি, সাহিত্য চর্চা ও 
কুরআন-হাদিসের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে এক 
অপরূপ সাজে সাজ্জিত হয়। এমতাবস্থায় 
তখনকার সর্বশেষ বাদশা হাসানকে যৌথ ষড়যন্ত্রে 
ক্ষমতাচ্যুত করেন। দীর্ঘকার ৮শত বছরের 
শাসনামলে মুসলিম স্পেন পরিণত হয় 
বিশ্বসভ্ভতার এক তীর্থকেন্দ্রে। ১৪৯২ সালের 
কোনো এক পহেলা এপ্রিলে রানী ইসাবেলা কর্তৃক 
মুসলমানদের চরম ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে 
ঘোষণা দিয়ে বলে, যদি বাঁচতে চাও কর্ডোভার 
জামে মসজিদে সমবেত হলে প্রাণভিক্ষা দেয়া 
হবে । অতঃপর এ বলে সম্মিলিত হাজার হাজার 


করা । তাহলে উল্লিখিত লারুস ও অন্যান্য 
গ্রন্থবলির দৃঢ় প্রামাণিক তথ্যসূত্র হতে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রথা ইহুদীরাই প্রচলন 
ঘটান । আর হযরত ঈসা /প্রি-কে তিরস্কার 
করাই ছিল যার মুল লক্ষকেন্দ্র_ নাউযুবিল্লাহ । 
ইহুদীদের সাথে খরিস্টানরাও উদাসীন মনে ও 
অত্যন্ত কোমল মস্তিষ্কে গ্রহণ করে নিজেরাই সে 
আনন্দ উদ্যাপনে এবং তা পালনে অংশীদার ও 
যাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। কিন্তু বড় 
পরিতাপ ও আশ্যের বিষয় হলো, ইউরোপ 
আমেরিকা যেখানে কোটি কোটি খিস্টান যারা 
যিশুথিস্টের অনুসারী বলে দাবিদার তারাই 
এপ্রিলফুল বেশি পালন করে । তারা হয়ত এটা 
জানে না যে, ইহুদি জাতিরা তাদের নবী হযরত 
ঈসা /পররি-কে হয়রানি ও অপমানমুলক আনন্দ 


আলেম-ওলামা, সাধারণ মুসলমান, নারী-শিশু, 
বৃদ্ধ ও নিরীহ নাগরিকগণ মসজিদে অবস্থান নিলে 
তাদেরকে অগ্নিসংযোগ করে পৈশাচিকভাবে হত্যা 
করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে জাহাজে 
চড়ে আফ্রিকার আরব মুসলিম ভূখন্ডে চলে 
যাওয়ার সুবিধা দেওয়ার নামে জাহাজে চড়িয়ে 
ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে কিংবা জাহাজটিকে 
নিষ্ঠুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে শহীদ করা হয় লাখো 
লাখো মুসলমানকে | খ্রিস্ট জগতে বা বিদ্বেষী 
খিস্টান রাজ-রানীর এ আনন্দঘন পৈশাচিকতার 
এতিহাসিক স্মারক দিবসই হচ্ছে পাশ্যতো 


ংস্কৃতির এপ্রিলফুল । 
তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল 
যুসলমাদের নাম-নিশানা । এভাবে মুসলিম 


স্পেনকে কঠোর হস্তে ঠাণ্ডা মাথায় হতবল করে 
করে দেয়, সমূলে বিনাশ করে দেয় মুসলমানদের 
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স।ম।কা।লী।ন 
মিম্বারের আযানের ধ্বনি, নামা, ইসলামী 


থেকে এ প্রথা নিয়বর্ণিত গহিত ও জঘন্যতম 


মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা । বছরের 


শিক্ষাকেন্্রসহ সকল ধর্মীয় কর্মকান্ড । কিন্তু 


অপরাধের সামষ্টিক: ১. মিথ্যা বলা, ২. নিরপরাধ 


কুরআন-হাদিসের পূর্ববর্ণিত মিটিমিটি প্রদীপপ্ডলো 
যতক্ষণ জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
জাতিগতভাবে একটি সম্প্রদায়কে এ ভূখন্ড থেকে 
কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না । মুসলিম স্পেনে 
সবই ছিল, ছিল না কেবল আলিমদের যথাযথ সে 


ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে ধোকা দেয়া, ৩. অপরকে 


চাকা ঘুরে এপ্রিল মাস আসলে মুসলমানদের এই 
হৃদয়বিদারক ও মর্মবেদনা কাহিনিগুলো মনে 


কষ্ট দেয়া, ৪. এমন এক ঘটনার স্মৃতিচারণ করা 


পড়ে । মহান আল্লাহ এ অপ সংস্কৃতির হাত থেকে 


যার ভিত্তি একজন পয়গম্বরের সাথে বেয়াদবীপূর্ণ 
আচরণ করা, ৫. রানী ইসাবেলা কর্তৃক 


মিশন গ্রুপটি যারা স্পেন নাগরিগদের দুয়ারে 


অ্রতত ও নিশ্চিত কা7জের এতিশততি 


দুয়ারে, কানে কানে, দিলে দিলে ইসলামি চিন্তা- 
চেতনা পৌছে দেয়া। যার করুণ পরিণতি 
মুসলমানদের স্বর্ণালি দিন হারাতে হয়েছে । 

সোনালি যুগ মুসলমানদের সেই দিনটি আবার 
পিরে পেল ৫শত বছর পর । দীর্ঘ ৫শত বছর ১০ 
জুলাই ২০০৩ খিিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু 
হয়েছে স্পেনের এঁতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে 
নতুন এক মসজিদ । গত একুশ বছর আগে 
লিবিয়ার অর্থে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয় 
স্পেনের এঁতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে | বর্তমান 
গ্রানাডায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় লাখেরও 
বেশি । ১৯৯৮ সালে স্পেনের মুসলিম নাগরিকরা 
সে জায়গাটিতে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজে 
হাত দেন। কিন্তু কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই 
আইনগত ও সামাজিক বাধা আসে | মসজিদটির 
দু'ধারে ছিলো একটি কনভেন্ট অর্থাৎ একপাশে 
খিস্টীয় সন্যাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র আর অপর পার্শে 
ছিল একটি গির্জা । এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
থেকে ও বাধা আসে ৷ একপর্যায়ে দেশের উচ্চ 
আদালতে মামলা চলতে চলতে একসময় 
মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ ও নামাযের অনুমতি 
লাভ করে । এতে মোট সাড়ে চার কোটি লাখ 
ডলার ব্যয়ে নির্মিত মসজিদটির কাজে আর্থিক 
সহায়তা করেন সংযুক্ত আরব-আমিরাত, মরকৌ, 
ব্রুনাই ও মালয়েশিয়া সরকার । আর ৫শ বছর 
পরে পুনরায় শুরু হল স্পেনের গ্রানাডা নগরীতে 
আযানের মধুর ধ্বনি । এঁতিহাসিক উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার গ্রানাডার 
মেয়র (অথচ তিনি ছিলেন একজন উদারপন্থী 
খরিস্টান)সহ শারজার শাসক শাখার সুলতান 
আল-কাসিমী ও তার পুত্র খালিদ বিন সুলতান 
আল-কাসিমী | এছাড়া ভিন মহাদেশ থেকে 
অনেক উৎসাহী মুসল্লি ও উপস্থিত ছিলেন । 

কিন্তু উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত একথা 
খুবই স্পষ্ট ও প্রকাশ্যতর হয় যে, এগ্রিলফুলের 
অপপ্রথা চায় প্রতিমা-ভেনাসের প্রতি সম্বন্বযুক্ত 
হোক কিংবা তার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তামাশার 
প্রতিফলন ঘটানো হোক অথবা হযরত ঈসা 
£মট্রি-এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্বোগ ও দুঃখ-কষ্টের 
স্মৃতিচারণ হোক বা মুসলমানদের আগ্নিসংযোগ 
হোক । সর্ব অবস্থায় এই প্রথার ঘনিষ্টতাও সম্পর্কে 
কোন না কোনভাবেই অনৈতিকতা ও অজ্ঞতার 
সাথে যে কোন ঘটনা জড়িত । তাই মুসলমানদের 
কখনই এপ্রিলফুল পালনে অংশ নেয়া উচিত নয় । 
কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মকে তা কখনো ভালো 
করে বুঝিয়ে বলা হয়নি ৷ ইসলামের দৃষ্টিকোণ 


এপ্রিল'১২ 


এরি 


সাহ্‌ন লি 
কম্পোজ আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
সিভি রেকর্ডিং 


আমাদের হেফাযত করুন, আমীন । 
15-10811: 10118%011000,9002)0101811.00171 


স্ুন্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


৯0101 ১৫/৬ নিত নিরভতায় আরবী উহ সবল হই 
পন হস্ত ৮৬? 2 প:১১১৬,৭ 


£87196911001779 06 07910110510991017, 00170958 & 121170170 
17019 : 01711 0589859, 0393 0918 5558 


১১৪৯:৮৫0০8৫95৫%৮ 
এ মাদরাসা ওমান বিন আফৃফান (র) চা 


[ছ্বীন্বি ও আবঞ্ুন্িক শ্শিস্ষীল একটি অনন্ত 1 
০ জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 


্ দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
: ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


্ সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


রি: 


দেওয়া হয় । পাশাপাশি 


প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


বিভাগ 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইবামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
5২028 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ ভ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, রক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


অনুবাদ: না শাহাদাত 
প্রশ্ন: এলকোহল নির্দিষ্ট এক ধরনের শরাবের (নেশাদ্রব্য) নাম এবং 
ধকাংশ ইংরেজি ওষুধের মধ্যে শতকরা ১% থেকে ২৫% পর্যন্ত এর মিশ্রণ 
করা হয়। এই প্রকারের ওষুধসমূহ সাধারণত সর্দি, কাশি, গলার খোস- 
পাঁচড়া ইত্যাদি সাধারণ রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং প্রায় শতকরা ৯৫% 
ওষুধই এলকোহল মিশ্রিত । বর্তমান শতাব্দীতে এলকোহলমুক্ত ওষুধ খুঁজে 
পাওয়া খুবই দুক্ধর বরং অসম্ভব প্রায় । এ-অবস্থায় এরকম ওষুধগুলো 
ব্যবহারের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 
উত্তর: এলকোহল মিশ্রিত ওষুধের মাসআলা এখন শুধু পশ্চিমা দেশগুলোতে 
সীমাবদ্ধ নেই বরং ইসলামী দেশগুলোসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশই আজ এই 
মাসআলার সম্মুখীন । ইমাম আবু হানীফা এ্রক্ছ ও ইমাম আবু ইউসুফ 
্ছি-এর মতে; আঙ্গুর এবং খেজুর ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা তৈরি শরাব ওষুধ 
হিসেবে অথবা শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এতটুকু পর্যস্ত ব্যবহার বৈধ; যতটুকু 
সেবনের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হয় না ।১ 
অন্য দিকে ওষুধসমূহের মধ্যে মিশ্রিত এলকোহলের বড় একটা অংশ আঙ্গুর 
ও খেজুর ব্যতীত অন্য বস্ত যেমন- চামড়া, গন্ধক, মধু, শিরা, শস্য এবং জব 
ইত্যাদি থেকে তৈরি কৃত ১ 
সুতরাং ওষুধসমূহের মধ্যে ব্যবহৃত এলকোহল যদি আঙ্গুর ও খেজুর ব্যতীত 
অন্য বস্তর তৈরি হয়, তখন ইমাম আবু হানীফা ঞরজ্ছি ও ইমাম আবু ইউসুফ 
্ঞ্ষইি-এর মতানুযায়ী এ-জাতীয় ওষুধের ব্যবহার মাতলামি ও নেশাগ্রস্তে না 
পৌছা পর্যন্ত বৈধ ৷ আর চিকিৎসার প্রয়োজনে ইমামদ্বয়ের মতাবলম্বন করার 
সুযোগ রয়েছে । আর যদি ওই-এলকোহল আঙ্গুর ও খেজুরের তৈরি হয়, 
তাহলে সেই ওষুধ ব্যবহারের কোন সুযোগই নেই বরং ব্যবহার করা না- 
জায়েয ও অবৈধ | তবে হ্য, যদি কোন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার এ-কথা বরে 
যে, এ রোগের এলকোহল মিশ্রিত ওষুধের বিকল্প অন্য কোন ওষুধ নেই । 
তাহলে এমতাবস্থায় এলকোহল মিশ্রিত ওষুধ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। 
আর তা এজন্য যে, এ অবস্থায় হানাফী ইমামগণের মতানুযায়ী হারাম বস্ত 
দ্বারা চিকিৎসা বৈধ ও জায়েয 15 
ইমাম শাফেয়ী ঞ্রক্ছ-এর মতে, খাঁটি শরাব ওষুধ হিসেবে ব্যবহার সর্বাবস্থায় 
না-জায়েয ও অবৈধ | তবে হ্যা, যদি শরাব কোন ওষুধে এভাবে মিশ্রিত হয় 
যে, দদ্বারা শরাবের হাককিত ও বৈশিষ্ট্য একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং 
এ-ওষুধ দ্বারা এরকম উপকার অর্জন উদ্দেশ্য হয় যা, তদুপরি অন্য কোন 
পবিত্র ওষুধ দ্বারা অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। তাহলে এমতাবস্থায় চিকিৎসা 
হিসেবে এ-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার জায়েয ও বৈধ । যেমন- 'নিহায়াতুল 
মুহতাজ' ্রচাতা রি ৪ পি বলেন, 


21159 728 
বি এ 2554 দিলি নেতি নে 2০9 


্ি 


এপ্রিল”১২ 


“এরকম শরাব যা অন্য কোন ওষুধে মিশ্রিত হয়ে আপন হাকীকত ও 
বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিকে বিলুপ্ত করে দেয়, তাহলে এ জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে 
চিকিৎসা নেওয়া বৈধ | তদ্রপভাবে অন্যান্য অপবিত্র বস্তর ও একই বিধান । 
তবে তা দ্বারা উপকার অর্জনের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং এ- 
অপবিত্র বস্ত মিশ্রিত ওষুধের বিপরীতে এমন পবিত্র বস্তর সন্ধান না থাকতে 
হবে যা, এ-অপবিত্র ওষুধের ব্যবহার হতে বিমুখ করে দেয় । আর খাঁটি 
এলকোহল ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা যায় না, বরং সর্বাবস্থায় অন্য যা 
কোন ওষুধে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায় 1” 

সুতরাং আলোচনার ফলাফল এই দীড়ালো যে, ইমাম শাফেয়ী ঞ্ঞ্ছ- এর 
মতে ও এলকোহল মিশ্রিত ওষুদ চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার জায়েয ও বৈধ । 
মালেকী ও হাম্বলী অনুসারীদের মতে, আমাদের হানাফী মাযহাবের বক্তব্য 
অনুযায়ী অপারগতাবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় হারাম বস্ত দ্বারা 
চিকিৎসা না-জায়েয ও অবৈধ । 

অতএব বর্তমান শতাব্দীতে যেহেতু ওষুধের ব্যবহার ব্যাপকতা অর্জন 
করেছে, তজ্জন্য এ- ব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ী অনুসারীদের মতাদর্শকে 
প্রাধান্য দিয়ে তাদের মতানুযায়ী আমলের সুযোগ দেওয়াকে সময়াপযোগী 
বোঝা যাচ্চে । 

এ মাসআলার সমাধানে আরও একটা কার্ধকর পন্থা রয়েছে যে, এ-ব্যাপারে 
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এর সামদান করা যেতে 
পারে । আর তা হলো এই যে, যখন ওষুধে এলকোহল মিশানো হয় তখন কি 
তদ্বারা এলকোহলের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে নাকি কৃত্রিম 
পদ্ধতির মাধ্যমে এলকোহলের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়? যদি এ 
পদ্ধতির মাধ্যমে এলকোহলের হাকীকতও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং 
তান্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় সমস্ত ইমামগণের 
সর্বসম্মতিক্রমে এ-জাতীয় ওষুধের ব্যবহার জায়েয ও বৈধ | যেমন_ নাকি 
ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে শরাব যখন শিরায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং 
তাতে এলকোহলের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হওয়ার কারণে তার 
ব্যবহার জায়েয ও বৈধ 1৫ 


সারাংশ 

এলকোহল মিশ্রিত শরাব যা সাধারণত ইংরেজি ওষুধে মিশানো হয়ে থাকে, 
এলকোহল মিশ্রিত ওই শরাব যদি আঙ্গুর এবং খেজুর ব্যতীত অন্য কোন 
বস্তু দ্বারা তৈরিতি হয় তাহলে তা আমাদের ইমামদ্বয় হযরত ইমাম আবু 
হানীফা কটি ও হযরত আবু ইউসুফ এ্ক্ছি-এর মতানুযায়ী যে পরিমাণ 
সেবনে নেশাগ্রস্ত হয় না সে পরিমাণ শরাব ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার 
সুযোগ রয়েছে । আর যদি সেই শরাব আঙ্গুর ও খেজুরের তৈরি হয়, তখন 
শুধু শরাব পৃথকভাবে ব্যবহার সর্বসম্মতিক্রমে না-জায়েয ও অবৈধ । তবে 
হ্যা, এ বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের ফর্মুলা অনুযায়ী যদি ক্যমিক্যাল এবঙ 
কৃত্রিম পদ্ধতিতে উহাকে অন্যান্য ওষুধের সাথে মিশানো পর তার সন্ত্বাগত 
বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে 
এরূপ শরাবের ব্যবহার জায়েয ও বৈধ | যেমনভাবে শরাব শিরায় রূপান্তরিত 
হয়ে যায়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ শরাবের ব্যবহার জায়েয ও বৈধ । 
যেমনভাবে শরাব শিরায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণে তা রব্যবহার 
সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয ও বৈধ | আর যদি এ শরাব অন্য বন্তূতে রূপান্তরিত 
না হয় তবে প্রয়োজনবশতঃ তা ব্যততি যদি অন্য কোন কার্যকরী ওষুধ 
পাওয়া না যায়, তাহলে কোন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামশে ওষুধ 
হিসেবে তার ব্যবহার জায়েয ও বৈধ হবে । 

লেখক: প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউাম 
অনুবাক: ছাত্র: ইফতা সমাপনী বর্ষ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


* কামাল ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর, খ. ২, পৃ. ১৬০ 

২ ইনসাইক্লোফেডিয়া অফ বেটেনিকা, খ. ১, পৃ. ৫৪৪ 

* ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক শরহু কনযিদ দাকায়িক, খ. ১, পৃ. ১১৬ 
* আর-রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মিনহাজ, খ. ৮, পৃ. ১৪ 

€ সূত্র: মাওলানা মুফতী তকী উসমানী, রচনাবলি, খ. ১, পৃ. ২০৩ 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


ফ।তো।য়া 


€১) সমস্যা 
(ক) অমি “পরিবার পরিকল্পনা” সম্পকে জানতে 
চাই । “পরিবার পরিকল্পনা'র ওপর আমল করতে 
পারব কি না? “পরিবার পরিকল্পনা” সম্পকে 
ইসলাম কী বলে? সন্তান বেশী হলে কি ইসলামী 


অন্য হাদীসে আছে, 
৩ 4 ্নঃ বি রর ৩ ৪ রা 5 
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“যে ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধান জীবিত করার 


হুকুমত তাদের উপর কর আরোপ করতে পারবে? 
দয়া করে কুরআন-হাদীসের আলোকে উত্তর 
প্রদান করবেন । 

(খ) কুরআন-সুনাহয় ওলামায়ে কিরাম ও ইসলামী 
স্কলারদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকু? তা জানিয়ে 
ধন্য করবেন । 


সমাধান 
(ক) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে 
গিয়ে এমন কৌশল অবলম্বন করা যেন প্রজনন 
ক্ষমতা" একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায় তা হারাম 
ও নিষিদ্ধ | ইসলামী রাষ্ট্র অতিরিক্ত সন্তানের উপর 
কর আরোপ করতে পারবে না। 
(খ) কুরআন-সুন্নাহয় ওলামায়ে কিরামের অসংখ্য 
ফযীলত ও মর্যাদার কথা উল্লেখিত হয়েছে । 
যেমন- আল্লাহ তা*য়ালা বলেন, 
৪৪১5৩54850৬ 
“নিঃসন্দেহে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করেন ।” 
এবং হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে, 


4৪৫8 ০৮০৫৫ 4১৩] ৪ ৮0 ৯5) 


লক্ষ্যে ইলম অর্জন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, 
তিনি এবং নবীদের মধ্যে জান্নাতে এক স্তরের 
ব্যবধান থাকবে 1” 
অধিক অবগতির জন্য মিশকাত শরীফের 
“কিতাবুল ইলম" এবং অন্যান্য হাদীসের 
কিতাবাদী অধ্যায়ন করা যেতে পারে । 
লিখেছেন 
মুফতি ফখরুল ইসলাম 
২৭ শাবান ১৪৩০ হি. 
সত্যায়নকারী মুফতী সাহেবান 
মুফতী মাহমুদ হাসান বলন্দ শহরী 
মুফতী য়াযনুল ইসলাম 
মুফতী ওকারা আলী 


(২) সমস্যা 

(ক) ইসলাম ধর্মে পরিবার পরিকল্পনা" করানো 
জায়েয আছে কি? 

(খ) যদি কোন মহিলা ডিম্বাশয়ের ডিম্বা যোনিপথে 
জরায়ুতে পৌঁছতে বারণ করতে “জন্মনিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্যে” আইইউডি []00]) 11009. [76011176 
[)০৬1০০ - জরায়ুর ভিতরে ব্যবহৃত এক প্রকার 


“আলিমের মর্যাদা ইবাদতকারীর ওপর এমনই 


কয়েল-ধাতু] কপারটি ইত্যাদি ব্যবহার করা 


যেমন- আমার মযাঁদা তোমাদের একজন নগন্য 
ব্যক্তির ওপর | 


এপ্রিল”১২ 


অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তখন সেই কয়েল বা ধাতু 
শরীর থেকে বের করতে হবে? 


সমাধান 

(ক) জন্নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন কোন স্থায়ী 
কৌশল অবলম্বন করা যেন চিরতরে “প্রজনন 
ক্ষমতা" নিঃশেষ হয়ে যায় ইসলাম ধর্মে তা 
অবৈধ ৷ এবং সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করাও 
শারিয়ে শরীয়ত" ধের্ম প্রবর্তকের) উদ্দেশ্য নয় । 
হ্যা, মহিলা অপারগ অবস্থায়, অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে 
পড়লে সাময়িকভাবে জন্ুনিয়ন্ত্রণের কৌশল 
অবলম্বন করার সুযোগ রয়েছে। 

(খ) মহিলার ইন্তিকালের পর তার জরায়ু থেকে 
প্রশ্নে বর্ণিত কয়েল ইত্যাদি বের করা জরুরি নয় । 


লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 
১৫ যুলকাদা ১৪৩০ হি. 
সত্যায়নকারী মুফতী সাহেবান 
মুফতী হাবিবুর রহমান 
মুফতী মাহমুদ হাসান বলন্দশহরী 

মুফতী ওকার আলী 

মুফতী ফখরুল ইসলাম 


(৩) সমস্যা 

(ক) কোন কারণে মহিলার যদি মেডিকেল 
অপারেশন হয় (যেমন- মুত্রাশয়ে পাথর হলে) 
তখন জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ অবলম্বন করে 
(যেমন- জন্নিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়া, কনডম ইত্যাদি 
ব্যবহার করে) জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয হবে কি না? 
(খ) স্ত্রীর সুস্থতা ও পারিবারকে দেখাশোনা করার 
জন্য দুই সন্তানের মধ্যখানে বিরতি দেওয়া বৈধ 
হবে কি? 

(গ) পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সার্জারি 
করানো জায়েয আছে কি? 


সামাধান 

(ক-খ) মহিলা যদি শারিরিকভাবে দুর্বল হয় এবং 
গর্ভসঞ্চারের কষ্ট সহ্য করাতে অপারগ হয় অর্থাৎ 
গর্ভসঘ্তার প্রাণনাশের জন্য হুমকি হয়ে দীড়ায়, 
তখন এমন অপারগ অবস্থায় ইসলামী শরীয়ত 
অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ কেনডম ইত্যাদি) 
ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করে । 

(গ) “পরিবার পরিকল্পনার মতবাদ ইসলামী 
শিক্ষার বিপরীত একটি দৃষ্টিভঙ্গি । সার্জারি তথা 
এমন অপারেশন করানো যেন প্রজনন ক্ষমতা* 
নিঃশেষ হয়ে যায় তা না জায়েয ও অবৈধ । 


লিখেছেন 
মুফতী ওকার আলী 


১৭ রজব ১৪৩০ হি. 
সত্যায়নকারী মুফতি সাহেবান 


(ক) আমি “পরিবার পরিকল্পনা” স্থায়ী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ) সম্পকে জানতে চাই | ইসলাম ধর্মে 
“পরিবার পরিকল্পনা" সম্পূর্ণরূপে নিষেদ্ধ? না, 
করলে গুনাহ হয়? 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ফ।তো।য়া 


(খ) আমার সন্তান দুই জনের অধিক হলে তাদের 
ভরণ-পোষণ তথা ইসলামী শিক্ষা-দিক্ষা এবং 
অন্যান্য প্রয়োজন পুরণ করা সম্ভব হবে না । কিন্তু 
যদি দুই জন হয় তখন তাদেরকে ইসলাম ধর্ম 
অনুযায়ী দীক্ষিত করতে পারব | এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনও পুরণ করা যাবে । এমতাবস্থায় আমার 
জন্য কোনটি উত্তম হবে? দয়া করে এ-বিষয়ে 
শর'য়ী বিধান জানিয়ে উপকৃত করবেন । 


সমাধান 

(ক) (যে সকল উপকরণ বা যার মাধ্যমে 
গর্ভসঞ্তরে বাধা প্রদান করা যায়, যে সব উপকরণ 
বা মাধ্যমকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে) 
জন্মনিয়ন্ত্রণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে । 

(১) সম্পূর্ণরূপে জন্মের শক্তি নিঃশেষ করে 
দেওয়া, যাকে লাইগেশন-স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলা 
হয়। 

(২) সন্তান না হওয়ার এমন কৌশল অবলম্বন 
করা যে, সন্তান নেয়ার যোগ্যতা অক্ষত থাকবে 
তবে “সন্তানের জন্ম" অসম্ভব হবে । যেমন_ (ক) 
কনডম ব্যবহার করা, যেন বীর্য জরায়ুতে পৌঁছতে 
না পারে | খে) জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেয়ে বাচ্চা না 


উ+04৬$8:5 
শয়তান বলে) তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি 


পরিবর্তন করতে আদেশ দেব 1 
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রে 


₹৮$2৮55)198 30 01915 ০ ৩ 
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'হযরত আনস ক্ষ, শাহর ইবনু হাওশাব ই, 
হযরত ইকরামা ঞ্ক্ছি ও আবু সালিহ এছ 
বলেন, "আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন” মানে কর্ণ 
ছেদন করা এবং নপুংসক করে খাসী করা |” 
তাদ্বারা বুঝা যায়, এমন কৌশল অবলম্বন করা 
যেন প্রবৃত্তির চাহিদা স্থায়ীভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় 
এবং প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, তা অবশ্যই হারাম 
এবং নাজায়েয । তাতে যতই উপকার দৃষ্টিগোচর 
হোক না কেন। 
আল্লামা আইনী একি লিখেন, 


33565 58 
“জন্মনিয়ন্ত্রণ সকলের এঁক্যমতে হারাম 1” 


নেয়া । (গ) “রিহম'-গর্ভশয়ে গর্ভ স্থির হওয়ার পর 
অঙ্গ পূরণ হওয়ার পূর্বে বা পরে গর্ভ নষ্ট করে 
দেয়া । (উ) নিরাপদকাল মেনে চলা বা ডাক্তারী 
গবেষণা মতে যে দিন সহবাস করলে গর্ভবর্তী 
হওয়ার প্রবল ধারণা সেদিন সহবাস না করা । 


স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যা প্রশিদ্ধ ছিল তা-হল 
'ইখতিছা” নপুংসক করা বা উভয় অণ্ডকোষের 
বীচি বের করে খাসী করা। যা বর্তমানের 
লাইগেশন নারী বন্ধাকরণ বা “টিউবেকটমি' ও 
পুরুষ বন্ধাকরণ বা ভ্যাসেকটমীর প্রায় 
কাছাকাছি । 

রাসূলুল্লাহ উ্ঈ-এমর নিকট এ-সম্্পকে কোন এক 
সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লার রাসূল, 
আপনি আমাকে নপুংসক করার অনুমতি দিন, 
যেন প্রবৃত্তির চাহিদা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে 


অনুরূপভাবে আদ-দুর্রুল মুখতারে আছে, 
৮1০০ খু 2৮০ 

অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান 

জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পন্থা হল, সন্তান নেয়ার 

সুযোগ থাকবে, তবে এমন কৌশল অবলম্বন করা 

যেন সন্তান না হয়। ইসলামের প্রথম যুগে তার 

জন্য “আযল" [যৌন মিলনের পর বীর্য প্রত্যাহার 

করে নেয়ার] পদ্ধতি গ্রহণ করা হত । 'আযল' 

সম্ম্পকীয় সবগুলো হাদিসের উপর দৃষ্টিপাত 

করলে বোঝা যায়, তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন 

উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'আযল' করা হত। 

যেমন- 

(১) সেবার কাজে ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কায় দাসী 

থেকে সন্তান না নেয়া। 

(২) উম্মে ওয়ালাদ" হয়ে গেলে বিক্রি করা যাবে 


যায় । যেন একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তায়ালর ইবাদত 
করতে পারি, এবং জিহাদের দায়িত্ব যথাযথ 
পালন করা সম্ভব হয় । রাসূলুল্লাহ প্রঞ্ী কঠোরভাবে 
তা নিষেধ করেন । এবং তা হারাম হওয়া সম্পকে 
এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, 


5 ৫ 8 ৫০ ১17০ 515 256 ঢু 
9৫2১৫৬99০2৩ 
“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা 
তোমরা হারাম করবে না, এবং সীমা লঙ্গন করবে 
না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সীমালঙ্গনকারীকে 
অপছন্দ করেন 1 
বুখারী শরীফে 'নপুংসক মাকরূহ হওয়া” অধ্যায়ে 
হযরত ইবনে মাসউদ এট ও হযরত আবু 
হুরায়রা ক্ষ থেকে এই ধরণের হাদীস বর্ণিত 
আছে। 
এবং এ-ভাবে জন্ম শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া 
'আল্লাহর সৃষ্ট বিকৃতির মধ্যে গণ্য হয়, যা 
নাজাযে ও হারাম । 


এপ্রিল'১২ 


না। 

(৩) শিশুকে দুধপানকালীন সময়ে গর্ভধারণ 
করলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে । 
সাহাবায়ে কিরামগণ শরিয়ত বিরোধী না জায়েয 
কোন লক্ষ্যে এই কাজ করতেন না। তাই 
রাসূলুল্লাহ স্রুঞ্জ তাদেরকে তা থেকে বারণ 
করেননি । শরিয়ত অনুমোধন করে না এমন 
অবৈধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি “আযল' 
করতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি নিষেধ করতেন । 
আযল সম্ম্পকীয় হাদীস মুসলিম শরীফের ১ম 
খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় ও বুখারী শরীফের ২য় খণ্ডের 
৭৮৪ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আছে। 
এই সকল বর্ণনা একত্রিত করলে বোঝা যায়, 
সাহাবায়ে কিরামগণ উল্লেখিত উদ্দ্যেশকে সামনে 
রেখেই 'আযলে"র অনুমতি চেয়েছেন, বা “আযল' 
করেছেন । কোথাও দরিদ্রতার কারণে অনুমতি 
চাননি ৷ এবং রাসূলুল্লাহ এঁঞ্জও অনুমতি দেননি । 
বরং ইনসাফের দৃষ্ঠিতে থাকালে অনুভূত হয় যে, 


নি 


আয়া 


রাসূলুল্লাহ কোথাও 'আযলে'র জন্য উদ্বুদ্ধ 
করেননি । বরং অপছন্দনীয় ও অনর্থক হওয়ার 
প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন । 

চার খলীফা, ইবনে ওমর এট, ইবনে মাসউদ 
এট, আবু উমামা আল-বাহিলী ক্ষ সকলে 
মাকরূহ বলেন । তাই মুফতি সাহেবানরা সাধরণ 
অবস্থায় মাকরূহ এবং অপছন্দনীয় বলেন । আর 
যদি দরিদ্রতার কারণে হয় তাহলে অবৈধ হওয়ার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । 

বিবাহরে মূল উদ্দেশ্য প্রজনন ও বংশবিস্তার | 
পবিত্র কুরআন রূপকভাবে বলেছেন, 
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৮০4৮৩ 
“যেভাবে চাও তোমাদের ক্ষেতে গমন কর ।” 
হুজুর গঞ্জ তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 
15101 
“বিয়ে কর, বংশবিস্তার কর 1৭ 
ইমাম গাজ্জালী একটি হযরত ওমর ঞ্ক্ট-এর 
উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, “আমি কেবল সন্তানের 
জন্য বিয়ে করি 1৯১ 


জন্মনিয়ন্ত্রণের কুপ্রভাব সমাজের জন্য অত্যন্ত 
মারাত্বক ও ধংসাত্বক এবং খুবই ভয়ানক ও 
বিপদজনক | যেমন, যিনা-ব্যভিচারের আধিক্যতা, 
অশ্লীলতার সয়লাব, তালাকের অপ-প্রয়োগ, 
স্বার্থপরতা এবং লোভ-লালসার বিস্তার ইত্যাদি । 
এগুলো সমাজের এমন দুষ্ট কীট যা একটি শান্ত ও 
সমৃদ্ধ সমাজকে অশান্ত ও পঞ্চিলতার সামাজে 
রূপান্তরিত করার মুল চাবিকাঠি । এ-সকল দিক 
বিবচনায় রেখে 'জন্নিয়ন্ত্রণের' এই কাজটি 
মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই । হাঁ, 
অপারগতা ও উজরের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম | এই ক্ষেত্রেও বিশেষ অপারগ অবস্থায় 
কখনো কখনো “কারাহাত' (অপছন্দনীয়) দৃরিভূত 
হতে পারে। 


অপারগ অবস্থায় সাময়িক জন্ম বিরতি 
কনডম ইত্যদি ব্যবহার করে বীর্য গর্ভশায়ে প্রবেশ 
করতে বারণ করে সাময়িক জন্ম বিরতি; নিম়ের 
অপারগতা ও ওজরের কারনে অনুমতি দেয়া 
যায়। 

(১) মহিলা অতি দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ 
করতে অক্ষম | 

(২) প্রথম সন্তান দুগ্ধপোষ্য এবং গর্ভধারণ করলে 
মায়ের দুধ ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে । এবং এ-কারণে 
প্রাকৃতিকভাবে তার শরীর ও স্বভাব দুর্বল ও ক্ষীণ 
হয়ে যাবে । 

(৩) সন্তান নেওয়ার কারণে জননী শারীরিক বা 
মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে । 

(8) মাকে জীবনঝুঁকি নিতে হয় । তবে এই সকল 
আশঙ্কা বাস্তব বা প্রবলধারণা প্রসূত হতে হবে । 
অথবা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শেক্রমে 
হতে হবে । 

একান্ত ব্যক্তিগত ও একাকীভাবে কেউ যদি এই 
সকল অপারগতার কারণে সাময়িকভাবে 
জন্নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশল অবলম্বন করে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ফ।তো।য়া 


শরিয়তে তার অবকাশ রয়েছে । কিন্তু অপারগতা 


হিদায়া* কিতাবে আছে, ব্যভিচারের সন্তান নষ্ট 


উঠে গেলে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে কোন কৌশল 


করার অনুমতি নেই । 


এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার উপর 
ছেড়ে দিতে হবে । আল্লাহ যাদি কাউকে সন্তান 


অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । এই সকল 


টিকাকারক বলেছেন, ওষুধ দ্বারা গর্ভ নষ্ট করার 


অপারগতা ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থায় 


অনুমতি নেই এবং তা যখন অঙ্গ গঠিত হয়ে যায়, 


জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি 
ইসলামী শরিয়ত প্রদান করে না । 


গর্ভ স্থির হওয়ার পর নষ্ট করার বিধান 
গর্ভশায়ে বীর্য স্থির হওয়ার পর, অঙ্গ সৃষ্টি হোক বা 
না হোক [ফুকাহায়ে কিরাম তার জন্য একশত 
বিশ দিন ধার্ধ্য করেছেন] সাধারণ অবস্থায় গর্ভ নষ্ট 
করার কোন অনুমতি ইসলামী শরিয়তে নেই। 
হ্যা, এমন কিছু শক্তিশালী, বাধ্যতামূলক 
অপারগতা আছে যার কারণে অঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার 
পূর্বে [১২০ দিনের পূর্বে] গর্ভ নষ্ট করার অনুমতি । 
এমন অপারগতা তিনটি: 
(১) দুইজন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার মহিলাকে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি বলে, এই গর্ভ বাকি 
রাখলে মহিলার জীবন বিনষ্ট হবে, বা তার কোন 
অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে । 
(২) গর্ভের কারণে মহিলার দুধ শুকিয়ে গেল, 
অন্য পন্থায় সন্তানের লালন-পালন সম্ভব হচ্ছে 
না। 
(৩) ব্যভিচারের কারণে গর্ভ স্থির হলে । 
এই তিন অবস্থায় চার মাসের পূর্বে গর্ভ নষ্ট করার 
অবকাশ রয়েছে । চার মাস পর এ-সকল অপারগ 
অবস্থায়ও গর্ভ নষ্ট করার কোন অনুমতি নেই। 
কেননা, তখন সন্তানের অঙ্গ গঠিত হওয়া আর্ত 
হয় এবং তাতে প্রাণ সঞ্গারিত হয় । তা সম্মানিত 
ব্যক্তির ন্যায় । জীবিত মানুষের ন্যায় তার স্থায়িত্ব 
সংরক্ষণ করা ওয়াজিব ও জরুরি । প্রমাণাদি 
নিম্নে বর্ণিত হয়েছে। 
উল্লেখিত ফতোয়ার দলীল-প্রমাণ: 
১০ (২1৯ ৮৬০) র্‌ :853 846 
এ! | ০ 
ইবনে ওহবান বলেন, সুতারাং গর্ভ নষ্ট করার 
অনুমতি অপারগ অবস্থায় ধর্তব্য হবে । তখন সে 
হত্যার অপরাধী হবেনা ।"২ 


02৮ 2 2894545 
এশা 57৮ ০০ 542 

. 2১৬ 
“এটিও অপারগতার অর্তভূক্ত যে, গর্ভসঞ্চার 
করলে দুধ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ছেলের 


পিতা ধাত্রী ভাড়া করার সামর্থবানও নয় । এবং 
সে (দুধ পান না করলে) মরে যাওয়ার আশঙ্কা 


5১৩ 


09০০ 81 4৮৬] ০৮ ৫ 
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[4298১571৮৬১] 


এপ্রিল”১২ 


দেন তিনি তার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার 
ব্যবস্থাও করবেন, এটিই মুমিনের একমাত্র বিশ্বাস 


কিন্তু যদি অজ গঠিত না হয় তখন অনুমতি 
রয়েছে। 


45৮৫০) ১%৪ 
32৪38 595 
শো ১6 0. 
32841550748 
৩৮০৯৫ ৩ 52047515455 2 এ 
৩ 
গর্ভ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সহবাস করা 
মাকরূহএবং অপারগতার কারণে আকৃতি গঠিত 
না হওয়া পর্যন্ত জায়েয 1" 


ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ওষুধ দ্বারা রক্ত বের করে নেয়া 
জায়েয, যতক্ষণ না তা জমাটবাঁধা রক্ত বা গোস্তে 


? পু ৮৮৪ 15৫ 
.(১779৮541ঞ) 


হতে হবে । অতএব আল্লাহ তা'য়ালার উপর পূর্ণ 
আস্থা ও ভরসা করে সন্তান নিতে থাকাই উত্তম 
হবে। 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 
সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম 
দেওবন্দ 
৮ যুলহজ ১৪৩১ হি. 
ফতোয়ায় স্বাক্ষরকারী মুফতী সাহেবান 
মুফতী হাবীবুর রহমান 
মুফতী ফখরুল ইসলাম 
মুফতী মাহমুদুল হাসান 
মুফতী ওকার আলী 
দারুল উলুম দেওবন্দ 
ভাষান্তর 
সলিমুদ্দীন মাহদি 
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র টুকরো না হয়ে যায়, এবং তার কোন অঙ্গ 
গঠিত না হয়। ফুকাহায়ে কিরামগণ তার সময় 
নির্ধারণ করেছেন ১২০ দিন 1” 
'আযল' বা গর্ভপাত করার যে সকল পদ্ধতি 
উপরে উল্লেখিত হয়েছে তা নিজ নিজ আবস্থার 
উপর বাচবিচার করে সমায়িকভাবে প্রয়োজন 
অনুপাতে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে । তাও 
তখন, যখন কোন নাজায়েয উদ্দেশ্য সামনে রেখে 
না হয়। বিশেষত দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা এবং 
অস্বচ্ছলতার ওজর দেখিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন 
সুযোগ ইসলামী শরিয়তে নেই । কেননা, রিযিক 
ও খাদ্য আল্লাহ তা'য়ালা নিজের প্রভুত্বের বিশেষ 
বিধান দ্বারা আপন সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত করে 
রেখেছেন । তাতে কারো অর্তভূক্তির অধিকার 
নেই । আরবের অজ্ঞ ব্যক্তিরা দরিদ্রতার ভয়ে 
নিজেদের সন্তানকে হত্যা করত । তাদের এই 
বিশ্বাসকে রহিত করার জন্য পবিত্র কুরআন 
ঘোষণা করছে, 
৩ 45218 পিঠ 

“তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে আপন সন্তান-সন্ততি 
হত্যা করো না ।*১৬ 
এর মুলকথা হল, তোমার এই কাজ আল্লাহ 
তায়ালার প্রভুত্বের মধ্যে অনধিকার চর্চা করার 
নামান্তর | সকল সৃষ্টির রিষিক ও খাদ্যের দায়িত্ব 
স্বয়ং আহকামুল হাকিমিন, আল্লাহ তায়ালা 
নিয়েছেন । আল্লাহ বলেন, 

9$80548144 ০ $2054505 
'জমিনে যত বিচরণকারী মাখলুক আছে সকলের 
রিযিকের যিম্মাদারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার 
ওপর 1১৭ 
(খ) সন্তান দুই জন হলে তাদের ভরণ-পোষণ 
সম্ভব হবে, তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা 
দেওয়া যাবে । অতিরিক্ত সন্তান হলে সম্ভব হবে 
না, এমন বিশ্বাস কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় । 


১ আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

২ তিরমিযী, আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫০, হাদীস: ২৬৮৫) 
আবু উমামা আল-বাহিলী ক্ষ থেকে বর্ণিত 

৩ দারিমী, আস-সুনান, দারুল মুগনী লিন-নাশরি 
ওয়াত-তাওযী”, সু'্উদী 'আরব (১৪১২ হি. 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ৩৬৬; হাসান 
ছু থেকে বর্ণিত 

* আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮৭ 

« আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১১৯ 

» রাষী, মাফাতীহুল গায়ব _ তাফসীরে কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খি.), খ. ১১, পৃ. 
২২৩; সূরা আন-নিসা, ৪:১১৬-১২২ 

" বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী শরহু 
সহীহিল বুখারী, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রূত, লেবনান, খ. ২০, পৃ. ৭২ 
আবসার ওয়া জামিউল বিহার, দারুল ফিকর, 
বয়রূত, লেবনান (১৪১২ হি. 5 ১৯৯২ খর.), খ. ৬, 
পৃ" ৩৮৮ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২২৩ 
দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৫ 

» আবু হামিদ আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫ 

৯২ ইবনু “আবিদীন, রদ্দুল মুহতার “আলা দুর্রিল 
মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার ওয়া জামি'উল 
বিহার, দারুল ফিকর, বয়রূত, লেবনান (১৪১২ হি. 
_ ১৯৯২ খি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৬ 

» ইবনু 'আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৬ 

** হাসকফী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২৯ 

* ইবনু 'আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২৯ 

৯* আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 

১১ আল-কুরআন, সূরা হুদ, ১১:৬ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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অহরহ দুর্নীতি: 
প্রতিরোধ 
কোন পথে? 


মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী 


“দুর্নীতি, তিন অক্ষরের একটি ছোট্ট মব্দ। কিন্ত 
অর্থগত দিক দিয়ে তার পরিধি অনেক ব্যাপক । 
দুনীতি অর্থ-নিয়মনীতি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের 
পরিপন্থী আচরণ । তার ক্ষেত্র ও অবস্থা অনেক । 
ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী রামনাথ শর্মার মতে, ]7 
90170106107 ৪ [96150 11015 
195190690 1)15 999011190 0109 10 01001 
69118৮6 81) 0170016 80817089. 
“অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির 
নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই 
দুর্নীতি ৷ 
দুর্নীতি হলো একটি সামাজিক ব্যাধি । সমাজে 
আজ সর্বত্রই দুর্নীতির উপসর্গটি প্রসার লাভ 
করেছে । এমনকি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র চরম দুর্নীতি 
(0:017:81061017) বিরাজ করছে । সমাজদেহের 
সর্বত্র দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি সার্বিক 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ধ্বংস করে চলেছে। 

ংলাদেশের প্রচারমাধ্যমগুলো যেমন দুর্নীতির 
সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দুর্নীতির আলোচনা 
হচ্ছে। 

ংলাদেশের বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতার 
প্রেক্ষিতে মনে হয় যেন এটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে। দুর্নীতিই যেন 
সামাজিক সুনীতিতে পরিণত হয়েছে । 


দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী ভস্র-এর আদর্শ 
ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় জীবন- 
বিধান হিসাবে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণের মহত্তম 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের 
চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম 
ব্যবস্থা । তাই ইসলামী সমাজ দুর্নীতি সংঘটনের 
পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় 
না, বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতা, সুযোগ ও 
সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই বন্ধ করে দেয় । নিন্রে 
দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী ্চ্র-এর শিক্ষা ও 


আল্লাহর হক ও (খ) বান্দার হক । আল্লাহর হক 


এ ক্ষেত্রে পবিত্র ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, 


যেমন দীনি কর্মকাণ্ডে যথাযথ দায়িত্ব পালন যেমন 
অত্যন্ত জরুরি তেমিন বান্দার হকও যথাযথভাবে 
আদায় করা অতীব জরুরি । দুর্নীতির মাধ্যমে যে 
সমস্ত পাপ করা হয়, তা অধিকাংশ বান্দার হকের 
সাথে সংশিষ্ট । যেমন কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের 
মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য 
প্রাণীকে চাকরি প্রদান, প্রমোশন প্রদান, অধিক 
সুযোগ-সুবিধা প্রদান, স্বজনগ্রীতি, অন্যের সম্পদ 
আত্মসাতের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি । বান্দার সাথে 
সংশিষ্ট হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 


৪৮ )৬4591568ত ৮৮64 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, 
তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পন 
করে ।২ 
এ প্রসঙ্গে রাসূল ্ঞ্ বলেন, 

৩৬ ৫ ও ১৩০০৩ চে 2 হু 
“যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তা 
তাকে ফেরত দাও । আর যে ব্যক্তি তোমার 


অর্থ নয়, সম্পদ নয় বরং তাকওয়াই সম্মানের 
মাপকাঠি । আল্লাহ পাক বলেন, 
০১৫৬৬৮9৩২০৮ ৫ 
“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর 
নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু 1" 
সাহাবীদেরকে অর্থ নয়, সম্পদ নয় শুধু তাকওয়ার 
কারণেই সম্মান করেছেন, ইতিহাসে তার ফিরিস্থি 
অনেক দীর্ঘ । 
৩. মৃত্যুকে স্মরণ করে আখিরাতমুখী জীবন 
গঠন: মানুষ যে উদ্দেশ্যে দুর্নীতি করে তাহলো 
দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে সে এ 
পৃথিবীতে দীর্ঘদিন যাবৎ সুখ-শান্তি আর ভোগের 
মধ্যে ডুবে থাকতে চায়, কিন্তু এ পৃথিবীতে 
কর্তৃক নির্ধারিত । আর সংক্ষিপ্ত এ পৃথিবীতে 
ভোগ-বিলাসের জন্য যে সামগ্রী রয়েছে, তা 
নিতান্তই স্বল্প এবং আখিরাতের তুলনায় খুবই 
তুচ্ছ। তাই পবিত্র ইসলাম সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর 


আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত 
আত্মসাৎ করো না ।” 


২. অর্থ নয়, তাকওয়াই সম্মানের মাপকাঠি: 
অনেক মানুষের ধ্যান-ধারনা হল অর্থ বা টাকা- 
পয়সাই অনেক বড় এবং সম্মানের মাপকাঠি । 
মূলত তাদের মন-মানসিকতা এত নিম্ন পর্যায়ে 
গিয়ে পৌঁছেছে যে, নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ- 
আদালত ইত্যাদির কোন পাত্তাই নেই । বরং অর্থ 
এবং সম্পদই সবকিছু । সমাজের যার যত বেশি 
অর্থ সম্পদ সে তত বেশি সম্মানিত । তার এ 
সম্পদ যে পন্থায়েই অর্জন করুক না কেন? চাই 
সে সন্ত্রাসী করে হোক বা কোন দুর্নীতি ও 
অপরাধের মাধ্যমে হোক | সেদিকে যেন কারো 
লক্ষ্য নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ এ 
ধ্যান-ধারণা অনেক মানুষের মন-মানসিকতায় 
চেপে বসার কারণে সমাজে অহরহ দুনীতি বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 

কিন্তু পবিত্র ইসলাম এমন মন-মানসিকতাকে 


ভোগ-বিলাসের দিকে ধাবিত না হয়ে আখিরাতের 

চিরস্থায়ী নিয়ামতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য 

আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে । 

রাসূলুল্লাহ ই ইরশাদ করেন, 
46125452520 525007 

“দুনিয়া ঈমানদারদের জন্য জেলখানা আর 

কাফিরদের জন্য জান্নাত 1৬ 

তিনি আরো ইরশাদ করেন, 


এক ৮০25 41৮৯৮০০০৭54 726 
৬০ 52055 92 2420 0% সে ০2 টি 55953) 


পু ৮০৫ ০ ৮৫০০ ০ 
255৪৩ 41 ল১5০৯ ৩৪ এলী ৬৪ ০০ 
94 42555 2 ডি 45০ ৩৮৫০ 

০5১৮০ 
“কিয়ামতের দিন মানুষের পা একবিন্দু নড়তে 
পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি 
বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে নিজের 


পছন্দ করে না। বরং এমন ধ্যান-ধারণাকে ঘৃণার 


জীবনকাল সে কোনপথে অতিবাহিত করেছে, 


দৃষ্টিতে দেখে । এমন কি কেউ যদি অর্থ বৃত্তের 


যৌবন কোথায় বিনষ্ট করেছে, ধন-সম্পদ কোথা 


কারণে কোন জালিমকে, সন্ত্রাসীকে বা কোন 
দুর্নীতিবাজকে সম্মান করে, তাকেও ইসলাম জুলুম 
এবং জালিমের সাহায্যকারী হিসাবে চিহ্নিত 


হতে উপার্জন করেছে, কোথায় তা ব্যয় করেছে 
এবং যে জ্ঞান সে লাভ করেছে, তদুযায়ী কি 


করেছে । একটি হাদীসে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 


১4 
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আদর্শ নিয়ে সংক্ষিপ্ভাবে আলোকপাত করা 
হলো: 

১. আল্লাহর এবং বান্দার হক আদায়ের প্রতি 
কঠোর নির্দেশ: হক বা অধিকার দুই প্রকার: কে) 


এপ্রিল”১২ 


“যে ব্যক্তি কোন জালিমের সঙ্গে তার সাহায্য ও 


আনি 


আয়া 


আমল করেছে ।” 

এভাবে রাসূলে করীম পৃথিবীর মানুষকে 
মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী 
তুচ্ছতা এবং অবিনশ্বর আখিরাতের অফুরন্ত 
নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল প্রকার 
দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন 


৪. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দান: দেশে 


2৯] 


সহযোগিতা এবং তাকে শক্তিশালী করার জন্য 


দুর্নীতি বিস্তারের আর একটি কারণ হলো দেশের 


চলল এই অবস্থায় যে, সে জানে সেই ব্যক্তি 


সর্বস্থরের কর্মসংস্থানে লোক নিয়োগের সময় 


জালিম, তবে সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল ৷ 


সততা যোগ্যতা আল্লাহ ভীতি, কর্তব্য নিষ্ঠায়, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


দায়িত্বশীলতা, ন্যায়পরায়নতাও বিশ্বস্ততার প্রতি 


মূলত এই আত্মসাৎ চুরির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত | 


গভীর দৃষ্টি রাখা হয় না। বরং শুধু সনদ 


ইসলামী রাক্ট্রে কেউ যদি সরকারী অর্থ আত্মসাৎ 


যারা মাপে কম-বেশি করে | নিজের হক নেয়ার 
সময় পুরো পুরিভাবে আদায় করে নেয় কিন্তু 


সার্টিফিকেট পুঁথিগত বিদ্যা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে 


করে তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার হাত 


ঘুষ এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা 
হয় । ফলে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে অসৎ অযোগ্য ও 
অকর্মট লোকদের দ্বারা কর্মস্থান ভর্তি । যোগ্য 
এবং সৎলোকের কোনস্থান নেই । যার পরিণতিতে 
দেশে অহরহ দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলায় দেশ 
জর্জরিত। কিন্তু পবিত্র ইসলাম সর্বস্থরের 
কর্মসংস্থানে লোক নিয়োগের ব্যাপারে সততা 
যোগ্যতা এবং বিশ্বস্থৃতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে 
শিক্ষা প্রদান করেছে । একটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ 
জজ ইরশাদ করেন, 

নিত ১ ৮৮ ১2) 
“কোন কাজের দায়িত্ব কেবল মাত্র সেই ব্যক্তির 
জন্যই শোভনীয় যে তার যোগ্যতা রাখে 1৮ 
পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন 


(6525 85 ভু ৮ এ এঞ্া ৩০৩৬ 

90682 
যার অন্তর আল্লাহর স্মরণ শূন্য, আল্লাহর 
আনগত্যমূলক ভারধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন 
নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার অনুসারী আর এ 
কারণে যার কাজ কর্ম বাড়াবাড়ি পূর্ণ (হে নবী!) 
তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না ।” 


€. দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী বিধানের 
অনুসরণ: ইসলাম যেভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোর 
প্রতিবাদ করেছে, তেমনি দুর্নীতিকে প্রতিকারের ও 
বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । ইসলাম চায় দুর্নীতির 
প্রতিকার হোক মৌলিকভাবে । এজন্য ইসলাম 
একদম গৌড়া দিয়ে দুর্নীতি প্রতিকারের উদ্দেশ্যে 
কতিপয় জরুরী বিধান প্রনয়ণ করেছে । 


ক. সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম 
অনেক সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা বিভিন্ন 
কর্মসংস্থানে গিয়ে যেমন- তেমন করে সরকারি 
সম্পদ বা মালিকের অর্থ ব্যবহার করে । অথচ 
ইসলাম একে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
ও তি এত 2৫৮ পির 9125 ৫৫ পু 
৪৮2৫১০৩৪৫25 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি 
অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের 
পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ 1” 
এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবীজি ঞ্ুঞ্জ ইরশাদ করেন, 


৩ প্র এ 8 পা 2:56 বেত 
652442৮৯৯০৪ প্র ৯১) ০2 ১০1 ০৪) 


৪9 ৮০ এ ০৪ 
“যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ 


কর্তন করা হবে ।৯ 


খ. সম্পদ অপচয় হারাম 

সম্পদ সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক 
অপব্যয় বা অপচয় করা ইসলামী শরীয়তের 
আলোকে সম্পূর্ণ হারাম । অথচ আজ সরকারি বা 
বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরে পরিমিত ব্যয় এর চেয়ে 
অনেক গুণ বৃদ্ধি করে অর্থ বাজেট করা হয় ৷ ফলে 
পরিমিত ব্যয় এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ 
অহেতুক ভাবে খরচ করা হয়, যা অবশ্যই 
অপচয় । আর অপচয়কারীকে আল্লাহ শয়তানের 
ভাই ঘোষণা করেছেন । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 

49৮91 090 তি 0১৬ &) 98১ ৫৫ 5 
96 59881685 
“এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই 
অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই । শয়তান স্বীয় 
পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃকত 1” 

কালজয়ী দীনের বাহক হযরত মুহাম্মদ জী 
ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি 
বস্ত অপছন্দ করেন । কে) অনর্থক এবং বাজে 
কথা বলা (খ) নিঃপরয়োজনে মালনষ্ট করা (গ) 
অধিকহারে প্রশ্ন করা 1১১ 


গ. ঘুষের আদান-প্রদান হারাম 

দুর্নীতির এক বলিষ্ঠ মাধ্যম হলো ঘুষ । এভাবে 
অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তি বিভিন্ন পদাধিকারী হয় 
তাও ঘ্বষের মাধ্যমে । অথচ শীসক-প্রশাসকসহ 
সর্বস্থরের মানুষের জন্য ঘুষের আদান-প্রদান 
ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে । এর দাতা 
গ্রহিতা সমান অপরাধে অপরাধী । প্রিয় রাসূল জজ 

.036৮05 ৪910 15 ঞ 
“সরকারি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারদিতে যে ঘুষ দেয় 


এবং যে ঘুষ খায় এ উভয় ব্যক্তির ওপর আল্লাহর 
অভিশাপ 1” 


হযরত সাওবান বলেছেন, 
্ পপ রেপ পা প শা 52 & 5 ৮ 
2৮১৮5 85825 ৭5৮] এনা সু ঞ| 4১53 9940 


(4545 
'বুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে 


যোগাযোগ স্থাপনকারী সকলেরই ওপর রাসূলে 
করীম আন্র অভিশাপ বর্ষণ করেছেন 1১১ 


ঘ. কর্মে ফীকি দেওয়া অবৈধ 

ইসলামী নীতি অনুযায়ী শ্রমিক তার সাথে চুক্তিকৃত 
কাজে কোন প্রকার ফাকি না দিয়ে পূর্ণ সামর্থ 
অনুযায়ী করতে হবে । পূর্ণ মজুরি নিয়ে কম কাজ 


আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমিন 
পর্যন্ত ধসে দেয়া হবে ১১ 


এপ্রিল'১২ 


করলে এই মজুরী হারাম হবে । আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, “তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে 


অন্যকে মেপে দিতে গিয়ে কম দেয় ১? 


বরে এ 58855 28৮০ ৮৩ তে 
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522 
“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল । তোমাদের 
প্রত্যেককে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হবে 1৮ 
পরিশেষে বলতে চাই যে, দুর্নীতির প্রতিকার ও 
প্রতিরোধের জন্য আরো অনেক সুন্দর ও সুশৃঙ্খল 
নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রনয়ণ করেছে যার 
পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করা হলে দেশে 
দুর্নীতি উপর্সগটি এত বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কোন 
কথা নয় ৷ আমরা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামকে 
মান্য করলেই মুসলমানিত্বকে শেষ মনে করি । 
ফলে দেশ আজ অহরহ দুর্নীতিতে জর্জরিত ৷ এর 
প্রতিকারের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া আইন 
বাদ দিয়ে কোথায় কোথায় যেন আমরা ধর্ণা 
দিচ্ছি । সত্যিই এতে করে কি দুর্নীতি প্রতিরোধ 
হবে? 


তথ্যণ 

* ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, আর্থ সামাজিক 
সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান : থ্রেক্ষিত 
বাংলাদেশ, ই. ফা. বা., পৃ. ৪০৮ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮ 

ও আত-তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৫৫৬, 
হাদীস: ১২৬৪ 

* আল-বায়হাকী, শুঁআবুল ঈমান, খ. ১০, পৃ. ১২৬, 
হাদীস: ৭২৬৯ 

« আল-কুরআন, সূরা আল-হুজারাত, ৪৯:১৩ 

৬ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৭২, হাদীস: ১- 
২৯৫৬ 

* আত-তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬১২, 
হাদীস: ২৪১৬ 

৮ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র 
ও সরকার, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল 
হাদীসের অবদান, পৃ. ৪১৯ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৮ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:২৯ 

» আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদীস: 
২৪৫৪ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩৮ 

** আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৬-২৭ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস: 
২২৭৪ 

* ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৭৭৫, হাদীস: 
২৩১৩ 

৯* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, হাদীস: 
৩৩৩৩ 

১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, ৮৩:১-৩ 

৯” আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ২৬-২৭, 
হাদীস: ৫১৮৮ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


করতে হবে? 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


“আদর্শ সমাজ গঠন" মন কাড়া সুন্দর একটি 
শিরোনাম | এই শিরোনামের প্রতি পাঠক শ্রোতা 
সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাদের চিন্তা চেতনার 
পন্দায় ভেসে উঠে সমাজের সেই সব অপরাধ 
মূলক কর্মকান্ড যা মুসলিম সমাজকে বিষাক্ত এবং 
দুর্ঘন্ধময় করে তুলেছে । এই শব্দটি আজকাল 
খখ্য সেমিনারে বার বার বলা হচ্ছে পড়া হচ্ছে 
এবং শোনা হচ্ছে । অনেক ইসলামী দল গঠিত 
হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ নিয়ে । অনেক 
প্রতিষ্ঠানের জন্য হয়েছে একই উদ্দেশ্যে । বড় বড় 
সংগঠন গুলোতে আদর্শ সমাজ গঠন নামের 
আলাদা বিভাগ রাখা হচ্ছে । অমুসলিমরাও সমাজ 
পরিবর্তনের লক্ষ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলেছে । 
মিডিয়া গুলোও সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টায় কারো 
চেয়ে পিছিয়ে নেই । সরকারি বে সরকারি অনেক 
প্রতিষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে । এত 
সব প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও 
আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলাফল শুন্য । যেখান 
থেকে চলা শুরু করেছিল এখনো সেখানেই 
দাড়িয়ে আছে সবাই । সমাজ এখনো কলুষ মুক্ত 
হয়নি ৷ অপরাধ কমেনি । সমাজে শান্তি আসেনি । 
দৌড়ে আমি ক্লান্ত হয়ে দিয়েছি ছেড়ে হাল 
ঘুরেছি আমি একই বৃত্তে চলে গেছে অনেক কাল । 
ভেবে দেখা উচিত এত সব চেষ্টা নিক্ষল হওয়ার 
কারণ কি। কেন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। 
সমাজ রোগমুক্ত হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন 
রোগাক্রান্ত হচ্ছে কেন? অপরাধ মুলক কর্মকা- না 
কমে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে কেন? 
আল্লাহ তালা কি বলেন নি, 
যারা আমার পথে সাধনায় আত্ম নিয়োগ করে, 
আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত 


5১ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন, 


2৫5৫ র্গেঞঠুপ 8 ্ 
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এপ্রিল'১২ 


“হে বিশ্বাসীগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য 


আম্বিয়ায়ে কেরাম সাহাবা আজমাঈন তাবেঈন 


কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদের পা দৃঢপ্রতিষ্ঠ করবেন ২ 


তবে তাবেঈন আর আউলিয়াউল্লাহ গণের 
দাওয়াতের কর্ম পদ্ধতি আমাদের চেয়ে অনেক 


প্রকাশ থাকে যে আল্লাহ তালার কথা মিথ্যা হতে 
পারে না। তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। সূর্য 


ভিন্ন ছিল । তাদের দাওয়াতি কাজ শুরু হতো 
নিজেকে দিয়ে এবং নিজ পরিবারকে দিয়ে । 


পশ্চিম দিক হতে উদয় হতে পারে, পাহাড় 
স্থান্চ্যত হতে পারে কিন্তু আলাহ তালার কথায় 
সন্দেহ মাত্র আসতে পারে না। তাহলে এত সব 
চেষ্টা বিফল হওয়ার একটি মাত্র কারণ থাকতে 
পারে আর তা হল সমাজ পরিবর্তনের নামে যত 
চেষ্টা করা হচ্ছে তার লক্ষ উদ্দেশ্য শুদ্ধ নয় বা 
তাতে পদ্ধতিগত ভূল রয়েছে । এই চেষ্টায় সেই 
সব গুনাবলী নাই যা অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট 
করতে পারে এবং যা আল্লাহ তালার সাহায্য 
পাওয়ার যোগ্য হতে পারে । সমাজ পরিবর্তনের 
এই সব চেষ্টা যদি নিষ্ঠার সাথে শুধু আল্লাহর 
ওয়াস্তে করা হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তালার 
সাহায্য আসবে এবং চেষ্টা সফল হবে । 
ইমান আমল ঠিক যদি হয় নিষ্ঠা থাকে মনে 
খোদার মদদ আসতে পারে আজো প্রতি ক্ষণে 
আমরা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ করি তাহলে 
দেখতে পাব যে সমাজ পরিবর্তনের নামে যেসব 
কর্মকান্ড করা হচ্ছে তার অন্তরালে এমন কিছু 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দোষ ক্রটি রয়েছে যার কারণে 
এটাকে এখন আর প্রকৃত পক্ষে সমাজ 
পরিবর্তনের চেষ্টা বলারও উপায় নেই । সব চেয়ে 
বড় যে দোষটি এতে রয়েছে তাহলো আগে 
অন্যকে শুদ্ধ করতে চাওয়ার প্রবণতা | সবাই চায় 
পরিবর্তনের শুরুটা অন্যকে দিয়ে করা হোক । 
তাদের সব বক্তৃতা বিবৃতি লেখা লেখি অন্যের 
উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে । সমাজের দোষ ভ্ুটি 
অপসারণ করার কাজটা আগে অন্যের ঘর থেকেই 
শুরু হোক এটাই যেন সবার একান্ত কামনা হয়ে 
গেছে । তারা কখনো ভাবেন না যে আমরাও 
যেহেতু সমাজের অংশ তাই সমাজ কলুষিত 
হওয়ার পেছনে আমাদেরও কিছুটা হাত আছে, 
আমাদের নিজেদের ভিতরেও অনেক দোষ-ক্রটি 
আছে এবং সেই দোষ-ক্রটিগুলো দূর করতে 
আমাদের আগে মনোযোগী হতে হবে । 
যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের লক্ষে আমরা 
আমাদের দোষ-ক্রটিগুলো ঠিক করার দিকে আগে 
মনোনিবেশ না করব নিজেদের চরিত্র গুলো আগে 
সংশোধন না করব ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ 
পরিবর্তনের চেষ্টা প-শ্রম ছাড়া আর কিছুই নয় । 
সেমিনার বক্তৃতা লেখা লেখি কোনোই কাজে 
আসবে না। 
কথায় কাজে মিল থাকে যার 
সেইতো আসল মন্দে মুমিন 
তার কথাতে শক্তি থাকে 
অন্তরে হয় পয়দা ইয়াকীন । 
এটাই একমাত্র কারণ সমাজ পরিবর্তনের লক্ষে 
ংখ্য সভা সেমিনার বক্তৃতা বিবৃতি লেখা লেখি 
নিষ্ল হওয়ার । একই কারণে চিকিৎসা যতই 


নিজেকে এবং নিজের পরিবারস্থ সবাইকে 
সংশোধন করা তাঁদের প্রথম লক্ষ ছিল । তাঁদের 
আমল এবং উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে তাঁরা 
দাওয়াতের কাজ করতেন আর মৌখিক ওয়াজ 
নছিহত ছিল তাদের কাছে দ্বিতীয় স্থানের আমল । 
কুরআনে করীমে হযরত ইসমাইল /্রটি-এর 
গুণাবলির মধ্যে এটাও বলা হয়েছে যে, 


পা 
রে 


৪-3৮%58৯2৬4৬ ৮5৩ 
“তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত 
আদায়ের নির্দেশ দিতেন |” 
আর ইবরাহীম /ঞ্র-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, 


০০ 


পুর্ব 85514) 9১458540287 2৫ 
“এরই ওয়াসীয়ত করেছে ইবরাহীম তার 
সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার 
সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ 
ধর্মকে মনোনীত করেছেন । কাজেই তোমরা 
মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।” 
হযরত ইয়াকুব /পরমবি্-এর সম্পর্কে কুরআনে বলা 
হয়েছে, 
১45306৬0-4ঠরকেঞ এ 


কপ ঠা 25556 


৪৮৬৬৩৪৫১৩৫৫ 
“তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু 
নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার 
পর তোমরা কার ইবাদত করবে?” 
নবীগণের দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতার 
শুরু নিজের পরিবার থেকে করার মধ্যে হেকমত 
এই ছিল যে যে হেদায়াত বা আলোর দিকে 
মানুষকে ডাকার জন্য তাঁরা দায়িত্প্রাপ্ত সেই 
হেদায়াত আগে নিজের পরিবারের সদস্যগণ গ্রহণ 
করে ধন্য হোক তা ছিল যুক্তি সংগত । তা ছাড়া 
নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য তা আমল করা 
এবং আমল করানো তুলনামূলক সহজ হয় । 
সর্বক্ষণ তাদেরকে দেখা শোনা করা এবং তাদের 
আমলের তদারকি করাও তুলনামূলক সহজ । 
পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে যখন দীনি পরিবেশ 
এসে যায় তখন সেই পরিবেশ অন্যের কাছে দীনি 
দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য একটি শক্তি হিসেবে 
কাজ করে । মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য সব চেয়ে 
বেশি সহায়ক হয় একটি দীনি পরিবেশ। 
ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় সাহাবায়ে কেরাম 
একটি দীনি পরিবেশ তৈরি করার গুরুত্ব দিয়েছেন 
সব চেয়ে বেশি । কারণ গতানুগতিক শিক্ষা দীক্ষা 
আর ওয়াজ নসীহতের চেয়ে পরিবেশের প্রভাবে 
আর উন্নত চরিত্রের নির্বাক অথচ কার্যকর 


করা হচ্ছে ততই দিন দিন রোগ বেড়েই চলেছে । 


শক্তিশালী মাধ্যমের কারণেই সাধারণত মানুষ 


এমনকি আমাদের সমাজের চেহারায় দিন দিন 
পশ্চিমা সমাজের রূপ দেখা যাচ্ছে প্রকট 
আকারে । 


ভাল কিছু সহজে গ্রহণ করে থাকে । 
আমিয়ায়ে কেরামের উক্ত কর্ম পদ্ধতি থেকে যে 
মূল নীতি পাওয়া এবং সবার প্রতি যে নিন্দেশনা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


এতে রয়েছে তা তাহলো দীনের দাওয়াতের কাজ 
আগে নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হবে । 
আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে আপন জনেরা 
সহজে এবং তাড়াতাড়ি উপদেশ গ্রহণ করবে, 
পরে তারাই অন্যের কাছে দীন পৌছানোতে 
সহযোগী হয়ে যাবে । 

প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যাক্তি যদি তার 
অধীনস্থদের কাছে আন্তরিকতার সহিত দীন 
পৌছায় এবং তাদের আমলের তদারকি করে 
তাহলে দেখা যাবে এক সময় পুরো সমাজে দীনি 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে । যেই সমাজের পরিবেশ 
সুস্থ সুন্দর এবং দীনি অনুযায়ী হয়ে যায় সেই 
সমাজে ভাল কাজ করা সহজ আর মন্দ কাজ করা 
কঠিন হয়ে যায় । 

কুরআনে করীমে এই সাংগঠনিক মূল নীতির প্রতি 


৫।।1৮552৫1গ৫ গঁগ। ৮22৫ 21241 
০8906 9955 পুকটো চি 


“মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের 


অনুকূলে না থাকে । বে নামাজিদের পরিবেশে 
পাক্কা নামাধিকেও নামাজের জন্য সময় বের করা 
অনেক কঠিন হয়ে যায় । আজ কাল গুনাহ থেকে 
বেঁচে থাকা কষ্টকর মনে হওয়ার কারণও এটাই । 
সমাজে সবাই যেখানে প্রকাশ্যে গুনাহের কাজে 
লিপ্ত সেখানে একা কারো পক্ষে গুনাহ থেকে বেচে 
থাকাও তুলনামূলক কষ্টের । রাসূল জু্-এর ওপর 
যখন এই আয়াত নাজিল হয় তখন তিনি তার 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 


সমাজের মানুষদের ডেকে দীনের দাওয়াত দেন । 
তখন তারা দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও 
পরে তারাই আবার আস্তে আস্তে দাওায়ত গ্রহণ 
করে। 

দায়ীর পরিবার ও সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত দায়ীর 
দাওয়াতি প্রোগ্রামের সাথে একাআ না হয় ততক্ষণ 
পর্যন্ত বাইরে দাওয়াতের প্রভাব তেমন পড়ে না। 
এজন্যই দেখা যায় নবী করীম &্র্জ-কে প্রথম 
দিকে কাফেরেরা বলত যে আগে কোরাইশদের 
ঠিক করুন তারপর আমাদের খবর নিতে আসুন । 
পরে একসময় যখন নবী করীম &্্-এর সমাজ 
ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং মক্কা বিজয়ের 


পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, 

যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর ।* 

আরও বলা হয়েছে, 
৪4852555895 এন 292 

“আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে 

নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর 

অবিচল থাকুন 1”? 

নবী করীম আজকেও সবার আগে নিজের 

আত্মীয়-স্বজনদেরকে নামাযের হুকুম দেওয়ার 

আদেশ দেওয়া হয়েছে । 


পাঠ পাও 


ছাপা রাানীলারা 
ও 925789 এ$4৯৮১৩৬5 


মাধ্যমে যা পূর্ণতা পায় তার ফলাফল দেখা যায় 
কোরানের ভাষায় এভাবে: 


809%90৮৯3০98৩-াঞুর্িঃ 

“এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে 
প্রবেশ করতে দেখবেন ।১৭ 

আমাদের দাওয়াতের পদ্ধতিতে যদি এই কৌশল 
অবলম্বন করা হয়, আমাদের ওয়াইয়েজিন, 
আমাদের বক্তা, আমাদের সংস্কারকগণ যদি এই 
পদ্ধতিতে এগিয়ে যান, এবং যুব সমাজকে যদি 
দাওয়াতি প্রোগ্রামে শরিক করতে পারেন, 
দাওয়াতের সাথে সাথে নিজেরা আমল করে 
দেখান এবং নিজেদের পরিবার আর সমাজের 


“আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে 
দিন ।৮ 

হযরত মাওলানা মুফতী শফী এ্রল্ছি লিখেছেন, 
“আত্মীয় স্বজনদেরকে দাওয়াত দিতে বিশেষভাবে 
তাগিদ দেওয়ার কারণ হল তাদের কাছে দাওয়াত 
পৌঁছানো সহজ হয় এবং তারাও দাওয়াত সহজে 
গ্রহণ করে এবং এর প্রভাব হয় সুদূর প্রসারী । 
আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের সদস্যরা যখন 
দীনি পরিবেশে এসে যায় তখন দৈনন্দিন জীবনে 
সবার জন্য দীনের ওপর চলা সহজ হয় । এই 
ছোট দীনি পরিবেশটাই অন্যের কাছে দীওয়াত 
পৌঁছাতে সহায়ক হয় এবং তাদের দেখা দিখি 
অন্যদের জন্যও দাওয়াত গ্রহণ করা সহজ হয়তে 
যায় । 

এজন্যই কুরআন মজীদে 9/6255 প্রঞ্ে ডি 
“তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর”, এ কথা বলে 
পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছে । 
এটাই আমল আর চরিত্র শোধরানোর সঠিক এবং 
সহজ পথ | এমনিতেও দেখা যায় ভাল কাজের 
প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তাতে অটল থাকা 
প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় যদি সমাজ এবং পরিবেশ 


এপ্রিল”১২ 


সদস্যদের মাঝে দীনি পরিবেশ তৈরি করার প্রতি 
মনোযোগী হন তাহলে আজো আমাদের সমাজের 
চেহারা পালটে যেতে পারে ইনশা আল্লাহ । তখন 
আমাদের সমাজ হবে প্রকৃত শান্তি সুখের আবাস । 
আমাদের সমাজ হবে ইসলামের প্রথম যুগের মত 
প্রকৃত ইসলামী সমাজ | 

তথ্যসূত্র: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, নভেম্বর 
২০১১ 


লেখক: হাবিবুলাহ, পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ 
পো : গাঠান্দ্ডি ইউ গি বরকল, থানা; চন্দনাইশ, 
চউগাম , বাংলাদেশ 
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অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 
৬ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় । 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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মূল: আতাউল হক কাসেমী 
অনু. খন্দকার মুহা. হামিদুল্লাহ 


পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে পশ্চিমা ও 
ইসলামি সংস্কৃতির দ্বন্ধ বর্তমান । বহু মুসলিম 
দেশে সফরের অভিজ্ঞতা আমার অর্জিত হয়েছে । 
সেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতি পূর্ণমাত্রায় পরিব্যাপ্ত। 
পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতোই সেখানে 'প্রগতি' 
বা আলোকিত চিন্তা" বিরাজিত । এসব দেশের 


বার, মদের আসর কিংবা ড্যাপ হল_ আর না 
দেখবেন সমুদ্ধে বেলেল্লাপনার সাজানো পসরা ! 


সুযোগ থাকবে না। উভয়পক্ষের উন্মুক্ত 
আলোচনার মাঝে ইসলাম স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত 


কিন্তু প্রকাশ্যে অশ্লীলতার বেপরোয়া মহড়া না 
হলেও অন্দর মহলে এমন সবকিছুই হচ্ছে যা 
পশ্চিমা দেশে উন্ুক্তভাবে হয়। প্রাচ্যের 
সভ্যতাগবীদের কাছে এর বিস্তারিত খবর 
পৌছালে তারা হয়তো মর্মপীড়ায় মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়বেন । আমাদের দেশগুলোতে সামাজিক 
ও ইসলামি মূল্যবোধ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
আলিম ও আদর্শবাদী নাগরিকদের তীব্র বাধার 
মুখে সরকারগ্ুলো চাইলেও যথেচ্ছ বগ্াহীনতায় 
গা ভাসাতে পারে না। পশ্চিমা সমাজের শিরা- 
উপশিরায় ঢুকেপড়া ওসব অপসংস্কৃতির ছোবল 
থেকে সাধারণ মানুষ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে 
পারেন (অবশ্য এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশ 
অবলুপ্তির পথে)। এর সমান্তরালে মিথ্যা, 
প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ, 
সৃদ-ঘুষ-দুনীতি, শোষণ-বঞ্চনা, বানোয়াট 
কল্পকাহিনী তৈরি, কালোবাজারী, নারী নির্যাতন 
প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে ওলামা- ও 
নাগরিক সমাজকে আশানুরূপ সোচ্চার হতে দেখা 
যায় না। ব্যক্তি যেখানে সমাজ কর্তৃক নিগ্রহের 
শিকার হয় । অথচ নিজের অজান্তে এসব অপরাধ 
আমাদের সমাজে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে বিনা 
বাধায় । 

যেসব মুসলিম দেশে অশ্লীলতার অবাধ চর্চা 
সেখানে কিন্তু উপরিউক্ত অপরাধপ্রবণতা মোটেও 
অনিয়ন্ত্রিত নয় | যা মানুষের অন্তর্লোক নগ্ন করে 
দেয়। ওসব দেশে মানুষ ইচ্ছে করলে অন্যের 
জীবন নিয়ে খেলতে পারে না। ওখানে দিন বা 
রাতের যেকোনও সময় নিশ্চিন্তে আপনি ঘরে 
বাইরে যেতে পারেন । ঢাকাত, ছিনতাইকারী 
আপনার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। 
প্রত্যেকেই নিজের খেয়ালখুশি মতো জীবনযাপন 


সমুদ্র সৈকতে সম্পূর্ণ নগ্নতা না হলেও সংক্ষিপ্ত 
পোষাকের অর্ধনগ্নতা বহাল তবিয়তেই আছে। 


করার স্বাধীনতা রয়েছে । “ছড়ি ঘুরানো'র এই 
স্বাধীনতা অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ 


অনেক মুসলিম দেশেই পুরোদস্তুর নাইট ক্লাব ও 


তা অন্যের নাকে আঘাত না করে। একজন 


বার দেখা যাবে । রেস্তোরাগ্ুলোতে শুকরের 


মুসলমান হিসেবে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামের 


গোশত অবাধে ও নির্বিরে খাদ্য তালিকা আর 
খাবারের টেবিলে উঠে আসে । এর সবকণটিই 
পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে ব্যবহার করা হয় । 


অনুসরণ করতে চাই | কিছু এদিক থেকে আর 
কিছু ওদিক থেকে নয় | কিছু মিষ্ট কিছু কিছু তিক্ত 
মিশিয়েও নয় । 


তাই গোটা দুনিয়া থেকে পর্যটকরা এখানে ছুটে 


আমি বর্তমানে দুবাইতে আছি । এখানে ওসব 


আসেন আর এই প্রগতি" ও “আলোকিত চিন্তা*র 


কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় যা লেখার শুরুতে আমি 


পরিবেশনাগুলো মনের মতো করে উপভোগ 
করেন। অন্যদিকে এখানে আধুনিক 
স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত সুরম্য মসজিদও চোখে 
পড়বে এবং ইসলামি মূল্যবোধ লালন করে 
পরিচ্ছন জীবনযাপনের সুবন্দোবস্তও আছে 
যথারীতি । 

এই পরিবেশটি একজন কবির ভাষ্যে উঠেছে 
এসেছে এভাবে : “সুন্দর চেহারার সম্মুখে প্রদীপ 
জ্বেলে তারা দ্যর্থবোধক সুরে আহ্বান করে, 
আলোর পথ ধরে সামনেও যেতে পারো- তবে 
এখানে পতঙ্গের অভিসারও জমবে 

বিপরীতে পাকিস্তানসহ কতিপয় মুসলিম দেশে এ 
দৃশ্য অনুপস্থিত । এখানে না আছে নাইটর্লাব, 


এপ্রিল'১২ 


উল্লেখ করেছি । দুবাই থেকে ইসলামি মূল্যবোধ 
কিংবা পশ্চিমা সংস্কৃতি যেটা খুশি আপনি অনুসরণ 
করতে পারেন । দু'টির পর্যালোচনা করে যেটাই 
ইচ্ছে গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা আপনার 
রয়েছে । আমার বন্ধু যার কাছে আমি বর্তমানে 
থাকি চৌধুরী নুরুল হাসান তানভীর | তার মতে 
ধর্মতত্ববিদ-আলিম ও আধুনিকতাপন্থীদের মধ্যে 
মৌলিক ইসলামি বিষয়াদি ব্যতিরেকে অন্যান্য 
বিস্তৃত বিষয়গুলোতে মুক্ত আলোচনা হওয়া 
জরুরি । সে আলোচনায় প্রত্যেকের নিজস্ব 
মতামত, বক্তব্য ও চিন্তা-দর্শন উপস্থাপনের 
স্বাধীনতা থাকবে । এ প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষকে কাফির 
সাব্যস্ত করা কিংবা কুপমণ্ুকতার অপবাদ দেবার 


হতে পারবে আর আমরাও খপ্তিত বা প্রান্তিক নয় 
পুর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের সুযোগ পাব । এ 
জন্যে প্রথমে প্রয়োজন ইবাদাত ও পার্থিব কাজ- 
কারবারকে সমান গুরুত্ব প্রদান। এ প্রসঙ্গে 
চৌধুরী নূরুল হাসান তানভীরের বক্তব্য বরং 
বিশ্বাস হল- এ পথে অগ্রসর হলে আমরা পশ্চিমা 
সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিরাপদ 
থাকতে পারব এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার 
পথ রুদ্ধ করার সক্ষমতাও অর্জন করব। যা 
সাধারণ নাগরিকদের জীবনের রন্দ্রে রন্দ্ে প্রবিষ্ট 
হয়ে তাদের জীবনকে বিষয়ময় করে তুলেছে 
অথচ আমরা এর প্রতিকার হিসেবে সাধারণ 
ক্ষমারও ঘোষণা দিয়ে বসে আছি । তিনি বলেন, 
যদি ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে আমাদের 
অবিচল বিশ্বাস থাকে এরূপ সংলাপে আমাদের 
ভীত হবার কারণ নেই । কারণ বিশুদ্ধ ইসলামি 
জীবনব্যবস্থার ওপর কোনও অবাস্তব জীবনধারা 
বিজয়ী হতে পারে না। যেসব মুসলিম দেশে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম সংস্কৃতির লালন ও 
পৃষ্টপোষকতা দেয়া হয় সেখানে বস্তুত, স্বীয় 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রকট দুর্বলতাজনিত ভয়-ভীতি সক্রিয় । 
আমাদের চিন্তাধারা তো এ জাতীয় আতঙ্কের 
শিকার হতেই পারে না । তিনি এ প্রসঙ্গে তুরস্কের 
উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সেখানে “আধুনিক' 
বা সেক্যুলারপন্থী ও ইসলাম অনুসারী উভয় শ্রেণী 
পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থানে রয়েছে । বিজয় 
কিন্ত ইসলামপন্থীদেরই হতে চলেছে । তা সত্তেও 
এই বিজয়ের ময়দানে তারা ভারসাম্যপূর্ণ নীতির 
পতাকা ছুঁড়ে ফেলেনি। বরং মুমিনসুলভ 
কৌশলের ভেতর দিয়ে তারা সমাজকে ইসলামি 
ধাচে ঢেলে সাজানোর গণতান্ত্রিক পথ ধরে অগ্রসর 
হচ্ছে। 

আমিও মনে করি, তুরস্কের উদাহরণ বা মডেলকে 
সামনে রেখে আমাদের ধীরে-সুস্থে লক্ষ্যপানে 
এগিয়ে যেতে হবে । অন্যভাবে বিদ্যমান এ 
স্বৈশাসন ও নৈতিকতাবর্জিত সমাজ ব্যবস্থার 
নির্মল সহজ নয় | আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামের 
প্রদীপ যখন সমহিমায় জলে উঠবে তখন পতঙ্গের 
দল ঝাঁকে ঝাঁকে এখানেই ভিড় করবে অন্যদিকে 
ফিরেও তাকাবে না । তারা ঠিকই উপলব্ধি করে, 
আলোকিত জীবনের জন্য এই প্রদীপের চারপাশে 
প্রদক্ষিণের কোনও বিকল্প নেই । অতএব, আসুন! 
নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাকে 
খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করি। যতদিন 
আলোচনার এই বাতায়ন খুলে না দিব ততদিন 
আমাদের অন্তর্লোক মুক্ত আবহাওয়ার সম্ীবনী 
থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে । নৈতিকতা ও 
সমাজসচেতনতার বহুমাত্রিক সমন্বয় ছাড়া অধরা 
থেকে যাবে মানুষের অন্তর্বোধ জাগিয়ে তোলার 
মহৎস্বগ্র । 

তথ্য সূত্র :ডেইলি জঙ্গ, করাচি, ৬ মার্চ ২০১২ খ্রি. 
মঙ্গলবার 
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ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


আল্লাহপাক মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা 


ভাষায় রচিত সিনেমার চেয়ে বাংলা ভাষায় রচিত 


সৃষ্টির সেরা আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের 


নজরুলের হামদ ও নাত হাজার গুণ শ্রেয় । 


মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন 


আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এখন বাংলাদেশের 


যাতে তারা একে অন্যের সাথে ভাবের আদান- 
প্রদান করে বিশ্ব ভ্রাত্ত্ববোধ গড়ে তুলতে পারে । 


এবং ভাষা আন্দোলনের উত্তাল তস্লোতে তা ভেস্তে 
যায় । ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীকার আন্দোলন 
এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের 


রাষ্ট্রভাষা । রাষ্ট্রীয় ও জীবনের সর্বস্তরে এখন তার 
অবাধ ব্যবহার আমাদের গৌরবান্ধিত করে । 


কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে, “আর তার 
নির্দেশনাবলির মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবী 


মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর একটি 
উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে । তিনি 


সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র ? 


বলেছিলেন, “রাজভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন হইলে 


বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৬ হাজারের অধিক ভাষা 
প্রচলিত আছে । এর প্রত্যেক ভাষায়ই কথা বলে 
একেকটি জনগোষ্ঠী ৷ 


দেশের ও জাতির উন্নতির পথ যেরূপ সুগম হয়, 
বিভিন্নাবস্থায় সেরূপ হইতে পারে না ।' 


অজুদয় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 
বিশ্বের মানচিত্রে । 

আমরা এবার একটু পেছনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে 
পারি । প্রথমেই মধ্যযুগ । মাতৃভাষা বাংলা, আমরা 
জানি, সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার 
করতে উৎসাহিত করেছিলেন মুসলমান সুলতান ও 
রাজন্যবর্গ । তাদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্তেও এক 


তিনি যখন এ উক্তি করেছিলেন তখন ব্রিটিশের 


এ ভাষাগুলোই প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের 
মাতৃভাষা । ইসলাম প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর 
মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছে। 
কারণ ইসলাম মনে করে মাতৃভাষার সাথে 


রাজত্ব চলছে । তার এই উক্তির ভেতর দিয়ে এ 


দিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রক্তচক্ষু ও অপর দিকে 
মুসলমান সমাজের বিরোধিতা উভয় সম্প্রদায়ের 


কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার সমকালে তিনি 


সাহিত্যিক-কবিদের সাহিত্যচর্চার প্রতিবন্ধক হয়ে 


মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করতে 
পেরেছিলেন এবং মাতৃভাষাচর্চার অভাব যে 


প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি জড়িত 


মুসলমানদের দুর্দশার প্রধান কারণ, এ কথাও 


থাকে । একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান 
করা, সৎ ও ন্যায় কাজ করা অসৎ ও অন্যায় কাজ 


তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন । 


দাঁড়ায় । মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মসাহিত্য | 
দেবভাষা সংস্কৃত থেকে “অনার্য ভাষা" বাংলায় 
শাস্ত্রের রূপান্তর যেমন সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পায়নি, তেমনি 


মধ্যযুগে, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এখনকার 


থেকে বিরত থাকা বা বাধা প্রদান করা, ধর্মের 
বিধিবিধান প্রতিপালন করা, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব । 
ইসলাম ভাষার বিষয়টিকেও সার্বজনীন আখ্যা 
দিয়েছে । বর্ণ, আঞ্গলিকতা ও ভাষার সীমাবদ্ধতা 


মতো মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার অবাধ ছিল না। 
প্রথম দুই আমলে বাংলা ভাষা এককভাবে 
রাষ্ট্রভাষা ছিলই না; এবং এর ব্যবহার নিয়ে 


আরবি-ফারসি থেকে বাংলায় কুরআন-কিতাবের 
কথা ভাষান্তরের ব্যাপারেও মুসলমান সমাজের 
একটি বড় অংশ তেমন উদ্যোগী ছিল না। কিন্তু 
সেকালেও বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল 


বাঙালি মুসলমানদের ভেতর দ্বিধা ছিল । তবুও 


বাংলাভাষী | সুফিদের কাছে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্ত 


দেখা যায়, শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী 


পেরিয়ে ইসলাম ধর্মীয় প্রচারে মাতৃভাষা চর্চার 
জোরালো তাগিদ দিয়ে বলেছে, “তুমি মানুষকে 


মুসলমানদের ভেতরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা 
একেবারে থেমে থাকেনি ৷ পাকিস্তান আমলে 


রিত হলেও সাধারণ মুসলমানরা শরা-শরিয়ত 
সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ । তাদের কাছে ইসলাম 
ধর্মের এই মূল বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ 


তোমার প্রতিপালকের পথে বিজ্ঞানসম্মত ও উত্তম 
ভাষণ দ্বারা আহ্বান করো এবং তাদের সাথে 
সন্ভতীবে আলোচনা করো । [সূরা আন-নাহল : ১২৫] 

পাকিস্তানিদের মতো অনেক বাঙালি মুসলমান ও 


ংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে বাঙালি তরুণদের বুকের রক্তে রাজপথ 


তারা নিয়েছিলেন । 
মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তৎকালীন 


রঞ্জিত করতে হয়েছিল । এ ছাড়াও বাংলা ভাষার 
ওপর নানা ধরনের অনাবশ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 


আলেম-ওলামা-ইমাম আমাদের মাতৃভাষা বাংলার 


সমাজের মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষার তীব্র 
সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজেও 


তার মৌলিক রূপ ও চরিত্র বদলিয়ে ফেলার 


প্রতি উদাসীন । আরবি-ফার্সি-উর্দু ভাষায় যত 
ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় 
ততটা নেই । এটি বাংলা ভাষাভাষী আলেম- 
ওলামাদের ব্যর্থতা । আমাদের অনেকের এ 
উপলব্ধি বোধ নেই যে, আরবি-ফার্সি ও উর্দু 


এপ্রিল”১২ 


ইসলামবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন বাংলায় । 


অপচেষ্টা সে সময় কম হয়নি । কিন্তু সে সময় ড. 


তার গ্রন্থাবলির নাম: সভারমুখতা, নসিয়তনামা বা 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, 


সাবাবনামা তথা শাহাবউদ্দীননামা এবং দোররে 


সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর 


মজলিস | শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণ 


শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ পণ্তিত 
ও সাহিত্যিকের প্রবল যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মুখে 


কায়দানী কিতাব ও নূরনামা গ্রন্থের রচয়িতা | এ 
সময় লিখিত আশরাফের কিফায়তুল মুসলেমিন 


॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


এবং মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তা এবং আলাউলের 


সাহিত্যের বাহন সম্পর্কে জ্ঞানতাপস প্রখ্যাত 


নাই । আমরা বাঙলায় কথাবার্তা কহি, বাঙলায় 


তোহফা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এ ছাড়া মুসলিম 


ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র উক্তি এখানে 


আমলে রোমান্টিক কাব্যও বঙ্গান্বাদের দ্বারা 


শরদ্ধার সাথে স্মরণ করি । তিনি বলছেন, “বাহন 


মধ্যযুগে ধর্ম সাহিত্যের পাশাপাশি নতুন স্বাদ 
এনে দেয় । কোরেশী মাগন, আলাউল, শা*বারিদ 
খান প্রমুখ কবিরা সে যুগে বাংলা সাহিত্যের চর্চা 
অব্যাহত রেখেছিলেন বলেই আমরা সে যুগের 


উপযুক্ত না হলে কেউ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে 
পারে না। লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যের 
বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন 
মাতৃভাষা । 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত পেয়েছি । এ ক্ষেত্রে 
শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করি পুঁথি সংগ্রাহক ও 
গবেষক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে । 
মধ্যযুগে মুসলিমদের বাংলা সাহিত্যচর্চার নজির 
তুলে ধরার কৃতিত্ব তারই । পরে অধ্যাপক আলী 
আহমদও পুথি সংগ্রহে অবদান রেখেছেন | 

ব্রিটিশ আমলে মধ্যযুগের এই আলোকিত দিকটি 
নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে । উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি 
মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা কেবল থেকে গেল 
দৈনন্দিন কার্যাবলিতে, সাহিত্যের দিকটি হলো 
উপেক্ষিত। কেবল তাই নয় ইংরেজি ও বাং 
শিক্ষা থেকেও তারা দূরে সরে গেল । অভিজাত 
নাগরিক মুসলমানদের উদ্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে 
গ্রহণ করতে দেখি । কিন্তু গ্রামবাংলার অসংখ্য 
মুসলমানের মাতৃভাষা তখনো বাংলা কিন্তু এই 
অন্ধকার বেশি দিন থাকেনি। বাঙালি 


আর একজন মনীষীর নাম আমরা স্মরণ করতে 
চাই । তিনি খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ । ব্রিটিশ 
ভারতের প্রথম ভারতীয় এবং মুসলমান 
এডিপিআই কেবল শিক্ষাবিদ ছিলেন না, ছিলেন 
সমাজসেবী এবং সুফি সাধক | তিনি তার দায়িত্ 
পালনকালে মুসলিমদের দুর্দশা সম্পর্কে 
সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন । তিনি মুসলিমদের 
শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন । তিনি 
বিশ্বাস করতেন, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যম ছাড়া 
স্বজাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি লিখেছেন, 
“মাতৃভূমি হিন্দুর নিকট যেরূপ আদরণীয়, 
মুসলমানের নিকটও তনদ্রাপ। বঙ্গভাষা একের 
পক্ষে যেমন নিজস্ব, অপরের পক্ষেও সেইরূপ । 
তাই বলি, যদি বজদেশের উন্নতি চাও, যদি 
বঙ্গভাষার প্রাধান্য দেখিতে চাও, যদি মঙ্গলময়ের 
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাও, তবে ভাষা ব্যবচ্ছেদ 


মুসলমানদের এই হতদশা থেকে তুলে আনার 


হইতে বিরত হও ।' 


জন্য প্রশস্তহদয় শিক্ষিত মুসলমানরাই ত্রাণকর্তা 
হয়ে আসেন । 


প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম 
শামসুদ্দীন খান বাহাদুর সাহেবের এই ভাষণের 


মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে এরা কেবল ভেবেছেন 


তিন বছর আগে প্রায় অভিন্ন উক্তি করেছিলেন । 


তাই নয়, মাতৃভাষা বাংলায় তারা সাহিত্যচর্চার 
ওপর জোর দিয়েছেন । যে গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় 


তার ভাষায়: “বর্তমান সময়ে এই ভাষায় (বোং্‌ 
লেখক) নানারূপ বিপ্রব সৃষ্টি হইতেছে । এই বঙ্গে 


শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন 


অর্ধাধিক মুসলমান | সুতরাং বলা বাহুল্য যে, 


মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা, তারই পুনরাবৃত্তি 


বঙ্গভাষার ওপর মুসলমানের ন্যায্য অধিকার 


করতে হলো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের 


বিদ্যমান । কিন্তু এ যাবৎ বঙ্গীয় মুসলমান নানা 


শিক্ষিত মুসলমানদের | মাওলানা মনিরুজ্জামান 
ইসলামাবাদীকে মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝাতে হয় 


কারণে বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ 
করিয়াছেন | তাহাদের মধ্যে কম লোকই ইহার 


ওই সব উন্নাসিক শিক্ষিত মুসলমানদের, যারা 


সেবা করিয়াছেন । কিন্তু এখন বঙ্গীয় মুসলমানগণ 


মাতৃভাষা চর্চাকে কেবল উপেক্ষা করেননি, এ 


বঙ্গভাষাকে ভালো মতেই চিনিয়াছেন, এই 


ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করেননি । 


সাহিত্যের প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন যে জাতীয় 


ইসলামাবাদী সাহেব মাতৃভাষা কী এবং তার 


উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়, তাহা তাহারা খুব 


গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, “মাতৃক্রোড়ে থাকিতেই 
শিশু আধআধ স্বরে স্বভাবের প্রেরণায় মুখে যে 
কথা ব্যক্ত করে, তাহাই মাতৃভাষা | এই হিসেবে 


ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন ।' 
অতঃপর তিনি মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বেশ 


গলা বাঙ্গালার পৌনে ষোল আনা লোকের 


জোরালোভাবে, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, 


মাতৃভাষা ৷ ইহাতে হিন্দু মোছলমানের কোনো 
পার্থক্য নাই | ঢাকা, কলিকাতা, মোর্শেদাবাদ ও 


বাঙ্গালি মুসলমান যাহারা দৈনন্দিন কথাবার্তায় 


স্বপ্ন দেখি, বাঙলায় চিন্তা করি, আমাদের প্রাণ 
বাঙালীর প্রাণ, হাসিকান্না বাঙালীর হাসিকানা, 
এমন কি আমাদের রক্তমাংস বাঙালীর রক্তমাংস | 
অতএব, অপ্রতিরোধীয় রূপে আমাদের মাতৃভাষা 
যে দেশের মাটিতে আমাদের বাস, যে দেশের 
বায়ু আমাদের শ্বাস, যে দেশের ফল জলে আমরা 
পালিত, যে দেশের নদনদীর ম্নেহধারায় আমরা 
পরিপুষ্ট, সেই দেশের ভাষা বাঙলা । এমন কথা 
কেহ বলিতে পারেন না যে, বাঙলা ভাষা হিন্দুর 
নিজস্ব ভাষা, উহা কখনো মুসলমানের ভাষা 
হইতে পারে । প্রকৃতপক্ষে কোন ভাষা কোনকালে 
নাই এবং বোধ হয় কোনকালেও হইবে না । 
মাতৃভাষা বাংলা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েও সে 
স্বমহিমায় দেদীপ্যমান । মধ্যযুগে, ব্রিটিশ আমলে 
এমন কি পাকিস্তান আমলেও এর অপ্রতিরোধ্য 
গতিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি । ১৯৫২ সালে যারা 
বুকের রক্ত দিয়েছিলেন, তাদের স্বপ্ন এখন 
সার্থকতায় পূর্ণ । বাংলা সাহিত্যচর্চায় এখন সব 
শ্রেণীর মানুষ নিবেদিতপ্রাণ ৷ গল্প, উপন্যাস, 
প্রবন্ধ, কবিতা, ইতিহাস, নৃতত্ব, প্রত্বতত্্, 
সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা 
ইত্যাদি এখন মাতৃভাষায় হচ্ছে । অফিস- 
আদালতেও এর ব্যবহার এখন স্বতঃস্ফূর্ত । ধর্মীয় 
বিষয়াদি বাংলায় লিখিত হওয়ায় অধিকসংখ্যক 
মুসলমান এর অন্তর্গু়্ তাৎপর্য অনুধাবন করতে 
সক্ষম হচ্ছে। 

আমরা অনেকেই জানি না যে, সমগ্র ভারতে 
ইসলামের প্রসার সবচেয়ে দ্রুত ঘটেছিল বাংলায় । 
এরই ফল হল, বিশ্বের আর কোন দেশে এত ক্ষুদ্র 
ভৌগলিক সীমানার মধ্যে এত মুসলমানের 
বসবাস নাই যা বাস করে বাংলায় । তবে 
ইসলামের প্রসার রোধে ইসলামের শত্রুরা কোন 
কালেই বসে থাকেনি । আজকের ন্যায় অতীতেও 
নয় ৷ অতীতে মুসলমানদের বিজয় রোধে তাদের 
সামরিক সামর্থ ছিল না, তবে সামর্থ ছিল ভাষা ও 
সাহিত্যে । ইসলামের যখন দ্রুত বিস্তার ঘটছে 
তখন প্রতিরোধে ময়দানে নামেন শ্রী চৈতন্য দেব 
ও তাঁর সাথীরা বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে | ভক্তিমূলক 
এ বৈষ্ব গানের মধ্যে হিন্দু ধর্ম যেন নতুন প্রাণ 
পায় । বৈষ্ঞব সন্যাসীরা তাদের ভাববাদী গান 
নিয়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো,আর 


বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করেন, যাহাদের 


চট্টগ্রাম টাউনের মোছলমানের ভাষা মাতৃভাষা 
কিংবা বিকৃত উর্দু ও বাংলায় মিশ্রিত হইয়া 
গেলেও তাহারা উভয় ভাষাতেই মনোভাব প্রকাশ 


অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা অনুপ্রবিষ্ট 


তাদের ঘিরে জমা হত গ্রামের হিন্দু নর-নারীরা | 
শ্রী চৈতন্য দেব ও তার শিষ্যরা এ ভাবে আবির্ভূত 


তাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া আর কিছুই 
হইতে পারে না। 


হয়েছিল এক সংগঠিত শক্তি রূপে, যোগ করেছিল 
নতুন আধ্যাত্বীকতা । কোথাও কোথাও তারা 


করিতে অভ্যস্ত বরং তাহাদের সংসার জীবনের 
প্রত্যেক স্তরেই তাঁহারা উর্দু অপেক্ষা বাংলার 
অধিকতর মুখাপেক্ষী ৷ 


সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যচিত্তক মোহাম্মদ 


মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বোহও গড়ে তোলে । 


ওয়াজেদ আলী ছিলেন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি 


তাদের কারণেই স্তিমিত হয়ে যায় বাংলায় 


অত্যন্ত স্পর্শকাতর | “বাংলা ভাষা ও মুসলমান 


খাতাপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও পত্র ব্যবহার সমস্তই 


সাহিত্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মাতৃভাষা বাং 


তাহাদিগকে বাংলাতেই করিতে হয়। সুতরাং 
ংলা যে তাহাদেরও মাতৃভাষা, ইহাতে দ্বিমত 
হইতে পারে না। 
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সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় বক্তব্য রেখেছেন । তার 
বক্তব্যটি নুরূপ: “বাংলা দেশবাসী মুসলমানের 
মাতৃভাষা বাংলা সে বিষয়ে কাহারো মতবিরোধ 


ইসলামের প্রসার, যা পরবর্তীতে দারুন ভাবে 
প্রভাবিত করে বাংলার পরবর্তী মানচিত্র ও 
রাজনীতি | 

লক্ষণীয় হল, মুসলমানরা যখন বাংলা ভাষাকে 
নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ভাষা রূপে গড়ে 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


তুলতে ব্যর্থ হচ্ছিল তখন হিন্দুরা অনুধাবন করে 


ধর্মাধর্্ম ব্রত উপাসনা, খয়রাত-যাকাত ইত্যাদির 


ভাষার গুরুত্ব । বিশেষ করে দ্রুত-প্রসারমান 
ইসলামের প্রতিরোধে । এ ভাষাকে তারা 
একদিকে যেমন গড়ে তোলে নিজেদের ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ভাষা রূপে,তেমনি ব্যবহার করে 
প্রতিবেশী মুসলমানদের ইসলামী চেতনা বিনাশের 
লক্ষ্যে । হিন্দুদের রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে 

ংলার হিন্দুদের মাঝে যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় 
তা আদৌ সেকুলার ছিল না। বরং ছিল প্রচণ্ড 
সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী । রাজা রাহমোহন 
রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দনাথের মত যেসব ব্যক্তিবর্গ সে 
রেনাসাঁ আন্দোলনের নেতা ছিলেন তারা ছিলেন 
মনে প্রাণে হিন্দু । তারা হিন্দুদের জাগরণ বা 


মাহাত্রাজীর নামগন্ধও এ সকল পুস্তকে নাই, 
বরঞ্চ মুসলমান ধর্মের ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা 
বিদ্বেষের বই বর্ণিভাবই বর্ণিত আছে। প্রথম বর্ণ 
পরিচয় কাল হইতেই আমাদের বালকগণ রামের 
গল্প, শ্যামের কথা, হরির কাহিনী, কৃষ্ণের চরিত্র 
ইত্যাদি পড়িতে থাকে । যদু-মধু, শিব-রন্গা, রাম- 
হরি ইত্যাদি নামেই পাঠ আরম্ভ করিতে হয়। 
কাজে কাজেই আমাদের সরলমতি কোমল প্রকৃতি 
শিশুগণ বিদ্যালয় পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত 
বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের 
জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাখ্যান ধর্ম- 


কর্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে 1" সূত্র মুস্ত 
ফা নুরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা 


রেনেসাঁকে দেখতেন হিন্দু রূপে বেড়ে উঠার মধ্য 
দিষে, হিন্দুত্বের বাইরে কোন আন্দোলনকে তারা 
হিন্দুর জাগরণ রূপে দেখতেন না । তাছাড়া তারা 
সেটিকে দেখতেন অখণ্ড ভারতের মাঝে একীভূত 
থাকার মধ্য দিয়ে। আর সে আমলেই আসে 
ংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ । সাহিত্যে আসে 
তখন নতুন জোয়ার | তখন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্রসহ বিশাল এক ঝাঁক হিন্দু সাহিত্যিক 
ময়দানে | হিন্দুদের এ জাগরণে ওউ্পনিবেশিক 
ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তাও কম গুরুত্পূর্ণ ছিল 
না। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র ভাষা 
ছিল ফারসী । কিন্তু সেটি উচ্ছেদ করে ইংরেজীর 
প্রচলন করা হয় । আর এতে সরকারি খাতায় 
রাতারাতি নিরক্ষরে পরিণত আরবী-ফারসী ভাষায় 
শিক্ষিত মুসলমানগণ । অপর দিকে হিন্দুগণ 
ইংরেজী শিখে ইংরেজ শীসনের দক্ষ কলাবেরটরে 
পরিণত হয় । এবং লাভ করতে থাকে নানারূপ 
সরকারি সুযোগ সুবিধাও | বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন 
তাদেরই একজন | ইংরেজী সাহিত্যের ধাঁচে 
তারাই বাংলা সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য রচনা শুরু 
করেন । 
ইসলামী চেতনা বিনাশের উপকরণ বাংলা 
সাহিত্যে বহু। সাহিত্য কাউকে গলায় ফাঁস দিয়ে 
হত্যা করে না। বরং ধীরে ধীরে হত্যা করে তার 
চেতনাকে । আর বাংলায় নিহত হচ্ছে বাঙালী 
মুসলমানের ইসলামী চেতনা ।এবং সেটি চলছে 
বহু শত বছর ধরে । সে চেতনা বিনাশী প্রকল্পের 
কিছু উদাহরণ দেয়া যাক | মোহম্মদ কবিরউদ্দীন 
সরকার বহু বছর আগে বাংলার পাঠ্য পুস্তক নিয়ে 
তৎকালীন “বাসনা” পত্রিকায় [২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩১৬] 
লিখেছিলেন, “আজকাল বিদ্যালয়াদিতে যে সকল 
সাহিত্য ও এঁতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত হইতেছে, 
তাহা হিন্দু দেবদেবী, মুণি-খষি, সাধু-সন্নাসী, 
রাজা-মহারাজা, বীর-বীরাঙ্গাণা ইত্যাদির উপখ্যান 
ও জীবন চরিত আদিতেই পরিপূর্ণ হিন্দুর ধর্ম- 
কর্ম, ব্রত-অর্চনা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির 
মাহাত্ম্য বণনাতেই সেই সব পাঠ্যগ্রন্থ অলংকৃত । 
মুসলমানদের পীর-অলি-দরবেশ, নবাব-বাদশাহ, 
পন্ডিত-ব্যবস্থাপক. বীর-বীরাঙ্গনাদির উপখ্যান বা 
জীবন-বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য-কর্তব্য 
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একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩১] 
ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেছিলেন, “কি 
পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই 


হিন্দুদের এ মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা শুধু 
সাহিত্যের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে 
চেতনাধারীদের হাতে অধিকৃত হয়েছিল বাংলার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও । সাংবাদিক ও লেখক 
জনাব আবুল কালাম সামসুদ্দীনা (মাসিক 
মোহম্মদী এবং দৈনিক পাকিস্তান) লিখেছেন, 
“বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার 
শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর তথা 
হিন্দুত্বের পরিপোষক বিষয়সমুহ চালু করে 
বুঝাবার এই চেষ্টা চলেছিল যে,এ সবই হলো 
বাঙালী ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য । কাজেই হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও 
এসবে আপত্তি করার কিছু নাই । কিছু সংখ্যক 
তরলমতি মুসলমান তরুণদের মনে এ প্রচরণার 
প্রভাব পড়ে নাই, একথা বলিতে পারি না। 
তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মনিষীও এ 


রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয় । সে পড়ে 


প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, 


গোপাল বড় ভাল ছেলে । কাশেম বা আব্দুল্লাহ 


মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে 


কেমন ছেলে সে তাহা পড়িতে পায় না। এখন 
হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। 


তারা হিন্দু । কাজেই তারা হিন্দু-মুসলমান? । 
বাঙলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এই “হিন্দু-মুসলমান” সৃষ্টির 


তারপর সে তাহার পাঠ্যপুস্তকে রাম-লক্ষণের 
কথা,কৃষ্গার্জনের কথা, সীতা-সাবিত্রির কথা, 


চেষ্টাই অব্যাহতগতিতে শুরু হইয়েছিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে । মুসলমান 


বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণতকান্তের কথা ইত্যাদি 
হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে । 


তরুণদের একশ্রেণী এ প্রচারণায় এতটা 
প্রভাবান্বিত হয়েছিলো যে, এদেরই গুরুস্থানীয় 


সম্ভবতঃ তাহার ধারণা জন্বিয়া যায়, আমরা 


জনৈক চিন্তাশীল মুসলমান অধ্যাপক (কোজী 


মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের বড় লোক নেই । 


আব্দুল ওদুদ) এক প্রবন্ধে নির্ধিধায় লিখেই 


এই সকল পুস্তুক দ্বারা তাহাকে জাতীয়ত্তববিহীন 


ফেলেছিলেন যে এদেশী মুসলমান হচ্ছে “হিন্দু- 


করা হয় । হিন্দু বালকগণ এঁ সকল পুস্তক পড়িয়া 
মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড় কেহ নয়। 
মোসলমানরা নিতান্তই ছোট জাত । তাহাদের 
মধ্যে ভাল লোক জন্মিতে পারে না । অবস্থা 
এতটাই গুরুতর ছিল যে মাদ্রাসাতে হিন্দুদের 
লেখা বই পড়ানো হতো । 

ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেছিলেন, “মক্তবে ও 
মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদিগের 
শিশুগণকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, 
তদপেক্ষা আর কি কলংকের কথা আছে? আমরা 
কি এতই মূর্খ যে তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা 
করিতে পারি না? মূল পাঠ্য ইতিহাস সম্বদ্ধে এ 
কথা [তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী চার পৃষ্ঠা আর 
হযরত মোহম্মদ ঞ্র-এর জীবনী অর্ধপৃষ্ঠ মাত্র । 
অথচ ক্লাসে একটি ছাত্রও হয়তো বৌদ্ধ নহে। 
আর অর্ধাংশ ছাত্র মুসলমান ।.. মুল পাঠ্য 


মুসলমান' | [আবুল কালাম সামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতী, পৃ. 
১৫০] 
বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি বসবাস শত 
শত বছর ধরে । একই আলো-বাতাস, একই নদ- 
নদী,একই মাঠ-ঘাট নিয়ে তাদের বসবাস । 
সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মাঝে বিবাদ ততটা না 
থাকলেও হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করেছেন সাহিত্যের 
ময়দানে । 

হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সাহিত্য বলে সে 
সাহিত্যকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাড়ানো হচ্ছে 
বাংলাদেশে । এমন সাহিত্য কি মুসলমানদের 
চেতানায় পুষ্টি জোগাতে পারে? বিষ পান 
সবদেশেই কম বেশি ঘটে । তবে তাতে কিছু 
ব্যক্তির মৃত্যু হলেও জাতির মৃত্বুদশা আসে না। 
কারণ কোন বিষই ঘরে ঘরে ছড়ায় না। কিন্তু 


ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্দ্ধে অগৌরবজনক 


সাহিত্য চেতনায় বিষ ছড়ায় ঘরে ঘরে । তাই 


কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়, আর মুসলমানদিগের 
বেলা ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয় । গুণের 
কথা বড় একটা উল্লিখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় 
এই, ভারতবষেব্র ইতিহাস পড়িয়া ছাত্ররা বুঝিল, 
মুসলমান নিতান্তই অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী 
এবং নিষ্ঠুর জাতি । পৃথিবী হইতে তাহাদের লোপ 
হওয়াই মঙ্গল | সূত্র: আমাদের (সাহিত্যিক) দারিদ্রতা, 
মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আল-এসলাম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩২৩, 


সংগ্রহে মুস্তফা নুরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩১] 


সাহিত্যের মাধ্যমে বিষ পান শুরু হলে বিপন্ন হয় 
সমগ্র জাতি । চেতনায় তখন মহামারি দেখা 
দেয় । আর আজকের বিশ্বে তেমনি একটি বিপন্ন 
জাতির নমুনা হল বাংলাদেশ সে বিপন্নতা ধরে 
পড়ছে দেশটির দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক 
₹ঘাত, অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা এবং অরক্ষিত 
স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে । 
ভাষা ও ভাষালন্ধ দর্শন ও সাহিত্যের বিচারে 
সেকালের আরব এবং বাংলাদেশের মাঝে বিশাল 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


পার্থক্য ৷ সেটিরই প্রতিফলন ঘটেছে সভ্যতার 
নির্মানে বাঙালী মুসলমানদের বিফলতায় ৷ আরবী 


তেমনি প্রতিদিন বেড়ে উঠতে হয় ব্যক্তিকেও । 


সময়ের এ অপচয় কম ক্ষাতকর নয় । এমন 


সেটি শুধু দেহের গুণে নয়,নীতি-নৈতিকতা ও 


অপচয় মহান আল্লাহর কাছে অতি অপছন্দের । 


ভাষা যখন শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বে অনন্য,বাংলা ভাষার 


মানবিক গুণেও । বেড়ে উঠার সামর্থ বাড়াতে প্রতি 


তখনও জন্মই হয়নি । আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের 


মুহুর্তে তাকে নতুন কিছু যেমন শিখতে হয়, 


নবীজী এমন অপচয়কারিদের শয়তানের ভাই 
বলেছেন । 


কারণ সে ভাষায় নিছক মানব রচিত সাহিত্য 
নয় বরং মূল কারণ,এ ভাষাতেই অবতীর্ন হয়েছে 
মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং মানব 


তেমনি ভাবনা ও কমেব্র মধ্য দিয়ে নতুন কিছু 
সৃষ্টিও করতে হয় । বেড়ে উঠার বিষয়টি ইসলামে 


ঈমানদার তার প্রতিটি সৃষ্টশীল কর্মে মনের বল 
পায় কোরআনের জ্ঞান থেকে । লক্ষ্য, পরকালে 


এতই গুরুত্পূর্ণ যে ইসলামের নবী ৬ বলেছেন, 


জান্নাত লাভ [তাই যে দেশে ঈমানদারের সংখ্যা 


ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল- 


“যার জীবনে পর পর দুটি দিন অতিবাহিত হল 


বাড়ে সেদেশে নেক আমল ও জ্ঞানের রাজ্যেও 


কোরআন | বহু হাজার মাইলের এক বিশাল 


অথচ তার জ্ঞানের রাজ্যে কোন বৃদ্ধি এল না তার 


সোনার খনিই একটি দেশের অর্থনৈকি ভাগ্য 
পাল্টে দিতে পারে । তেমনি জাতির ভাগ্য পাল্টে 
দেষ আল-কোরআনের ন্যায় মহাজ্ঞানের কিতাব | 
এখানে কল্যাণটি ঘটে আরো ব্যাপক | তখন খোদ 
মানুষ পরিনত হয় খাঁটি সোনার চেয়েও দামী । 
এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার দারিদ্রতা অতি প্রকট | 
ংলা সাহিত্যের প্রধানতম উপকরণ কোরআন 
নয় । হাদিসও নয় । হাফিজ শিরাজী, রুমী, সাদী, 
গালিব বা ইকবালের ন্যায় কবিদের উচ্চতর 
দর্শন-নির্ভর সাহিত্যও নয়। বরং সেটি হল 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসা-মঙ্গল, চগ্ড-মগল, বৈষ্ণব 
পদাবলী,খনার বচন,পুথি-সাহিত্য,বঙ্কিম-সাহিত্য, 
রবীন্দ্র-সাহিত্য, ইত্যাদি | 
এ সাহিত্যে কি উন্নত চেতনা, দর্শন, মূল্যবোধ ও 
সভ্যতা গড়ে উঠার সামগ্রী কতটুকু? সাহিত্য 
যেমন ভাষা পাইপ লাইনের ন্যায় ঘরে ঘরে, উন্নত 
দর্শন, মূল্যবোধ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পৌছাতে 
পারে তেমনি মিথ্যা মতবাদ, ভ্রান্ত দর্শন, 
কুসংস্কার এবং মানব মনের অশ্লিল ও কুর্সত 
বার্তাগ্তলোও পৌছাতে পারে । সাহিত্য এভাবে 
আলোর বদলে আঁধারের দিকেও যেমন টানতে 
পারে । মানব মনে আবর্জনাও পৌছাতে পারে । 
ফলে দুষিত সাহিত্য সভ্যতার নির্মানে সহায়ক না 
হয়ে অবনতি এবং অবক্ষয়ের কারণও হতে 
পারে । কিন্তু সে চিন্তা ক'জনের? যখন বাংলা 
ভাষার ন্যায় বহু আধুনিক ভাষার জন্মই 
হয়নি,তখনও শত শত রাষ্ট্সমাজ ও গোত্র গড়ে 
উঠেছে । বহু হাজার বছর ধরে সে সব রাষ্ট্রসমাজ 
ও গোত্রের কার্যাবলী যেমন সমাধা হয়েছে তেমনি 
জনগণের মনের যোগযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
কথোপকথনও হয়েছে । কিন্তু সব ভাষায় ও সব 
রাষ্ট্রে সভ্যতা গড়ে উঠেনি । উন্নত সভ্যতা তখনই 
নির্মিত হয়েছে যখনই কোন ভাষা উন্নত দর্শন ও 
সাহিত্যের বাহন হয়েছে এবং জনগণের চেতনা, 
কর্ম, আচরণ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে আমূল 
বিপ্রব এনেছে । 
প্রাণীকুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেহের গুণে নয়;সেটি 
চিন্তা-ভাবনা বা দর্শনের গুণে । এই গুণটিই 
মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে । উন্নত সভ্যতার 
নাগরিকগণ এ গুণের বলেই অনুন্নত বা ববব্রদের 
থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় । চিন্তা-ভাবনার সে 
বিস্ময়কর সামর্থই জন্ম দেয় জ্ঞান-বিজ্ঞান । গড়ে 
তোলে সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি | নির্মিত হয় 
উচ্চতর সভ্যতা । গাছ যেমন প্রতিদিন বাড়ে, 


এপ্রিল”১২ 


জন্য আফসোস ।” সম্পদের উপর প্রতিদিনের 
সংযোজিত সমৃদ্ধিকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় 


সমৃদ্ধি আসে । ইসলামের বিজয়ের আরবে তো 
সেটাই ঘটেছিল । তাই কোন দেশে মুসলমানের 
যা বাড়লো অথচ সেদেশে সম্পদে ও জ্ঞান- 


এ্যাডেড ভ্যালু বা সংযোজিত মূল্য । জাতির 
জিডিপ (গ্রস ডমিস্টিক প্রোডাক্ট) হল সে 


বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি আসলো না সেটি অভাবনীয় । 
এমনটি হলে বুঝতে হবে, সমস্যা রয়েছে 


সংযোজিত মুল্যের যোগফল । তবে উচ্চতর 


জনগণের ইসলাম পালনে । 


সভ্যতার নির্মানে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ঘটে অন্যত্র । 
মূল্য সংযোজনের সে মহা গুরুতৃপূর্ণ কাজটি ঘটে 
প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে । সুস্থ্য ব্যক্তির জীবনে 


কোন জাতির সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মানবিক 
উন্নয়নের মান যাচায়ে সে জাতির লোকসংখ্যা-রাস্ত 
ঘাট, মাঠঘাট বা কলকারখানার খতিয়ান নেয়াটি 


এমন সৃষ্টিশীলতা চলে আজীবন | সেটি যেমন 


জরুরী নয় । বরং সে পরিচয় মেলে সে জাতির 
ভাষা ও সাহিত্য থেকে । গাড়ীর আগে যেমন 


কৃষি,শিল্প,সংস্কৃতি,রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শিক্ষা 
ও সাহিত্যের কাজ হল,সে সৃষ্টিশীলতা বা মূল্য 
সংযোজনের কাজে জনগণের সামর্থ বাড়ানো । 


সেটি যেমন বিদ্যালয়ে ও তেমনি বিদ্যালয়ের 


ঘোড়া দৌড়ায়,তেমনি জাতির বিজয় বা উন্নয়নের 
আগে সে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও 
সাহিত্যের ঘোড়াটি দৌড়ায় । ভাষার মধ্যেই ধরে 
পড়ে জাতির ধর্ম-কর্ম, চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও 
মূল্যবোধ | পরবর্তী বংশধরদের জন্য সাহিত্যের 
মধ্যে থাকে ভাস সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার | 


বাইরেও । বিদ্যালয়ের বাইরের সে কাজটি 
বেগবান করে সাহিত্য । 
জাতির মানবিক উন্নয়নের পরিচয়টি মেলে 


মানবিক গুণে জনগণের জীবনে সর্বসাকুল্যে 


তবে সে উত্তরাধিকার যেমন কল্যাণকর হতে 
পারে,তেমনি অকল্যাণকরও হতে পারে । সন্তানের 


কতটা সমৃদ্ধি আসলো এবং চারিত্রিক ও 


দেহে পিতামাতা যেমন সংক্রামক ব্যাধীর বীজ 


নৈতিকতার উপর কতটা উন্নয়ন ঘটল তা 
থেকে সেটি ব্যাপক ভাবে বাড়লে তখন বিপ্রব 
আসে দেশের সংস্কৃতি,সমাজনীতি,অর্থনীতি ও 
রাজনীতিতে । তখন গড়ে উঠে উচ্চতর সাহিত্য । 
আর সাহিত্য তো তাই যা গড়ে উঠে ক্ষুদ ক্ষ 


ছড়িয়ে মারা যেতে পারে, তেমনি শিশুর চেতনায় 

ংক্রামক অজ্ঞতা,পথভ্রষ্টতা বা কুসংস্কার রেখেও 
মারা যেতে পারে । শত শত বছর ধরে মানব 
সমাজে নানারূপ অজ্ঞতা ও পথন্রষ্টতা যে বেচে 
থাকে তা তো এমন পারিবারীক বিশ্বাস ও 


ভাবনা, কল্পনা ও আবেগের সাথে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল 


সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় ।পাপুয়া নিউগিনির 


প্রতিভার সংযোজনের ফলে হাফিজ 


মানুষ আজও যেরূপ উলঙ্গ ভাবে বনে জঙ্গলে 


শিরাজী,জালালুদ্দীন রুমী, গালিব বা ইকবাল 


জীবন কাটায় সেটি তো একারণেই । পূর্বপুরুষ 


তাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তো এ 


অগ্নিপুঁজা,পুতুলপুঁজা,সর্পপুঁজা,গরুপুঁজার বা নাস্তি 


পথেই ।এমন সাহিত্য নিজেই যেমন এক অমূল্য 


কতার এঁতিহ্য পরিবারে রেখে মারা গেলে পরবর্তী 


সৃষ্টিশীলতা এবং তা থেকে অনুপ্রেরণা পায় বিপুল 


ংখ্যক সৃষ্টিশীল মানুষও । 


অপর দিকে মুসলমান হওয়ার অর্থই হল সৃষ্টিশীল 


বংশধরগণও গর্বভরে সেটাই অনুসরণ করে । 
সেটি বেঁচে থাকে দেশের আবহমান ধর্ম,সংক্কৃতি 
ও সাহিত্যের মাধ্যমে | মুসলমানদের কাজ শুধু 


হওয়া । এটি তার ফিতরাত | তবে সৃষ্টিশীলতার 


ইসলাম প্রচার নয়,বরং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও 


জন্য চিন্তাশীলতাও জরুরি । চিন্তাশীলতার অভাবে 


এঁতিহ্যের নামে যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মানুষকে 


মানুষ পরিণত হয় ইতর জীবে । যার মধ্যে চিত্ত 
নশীলতা নেই পবিত্র কোরআন থাকে তাকে 
পশ্ুরও অধম বলেছে । চিন্তাশীলতার মধ্য দিয়ে 
যা বাড়ে তা হল ঈমান ও তাকওয়া । ঈমানের 


পথভ্রষ্ট করে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটানো | সে কাজটি 
যথার্থ ভাবে না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় ইসলামী 
সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মানের কাজটি । পানাহারের নামে 
বিষপানের ন্যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে 


বলেই মোমেন পায় লাগাতর নেক আমলের 


পথন্রষ্টতাও তখন প্রবলতর হয়। এমন এক 


প্রেরণা তথা সৃষ্টিশীলতা । মোমেনের প্রতিটি নেক 
আমল মূলত সে সৃষ্টিশীলতারই ফসল । একটি 


অপরিহার্য তাগিদেই মিশর, ইরান, আফগানিস্ত 
1নের মানুষ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাদের 


দিন অতিবাহিত হল, অথচ সে কিছু শিখ্লো না, 
কোন কিছু করলোও না, এতে অপচয় ঘটে তাঁর 


বহু শত বছরের পুরনো ভাষা, সাহিত্য ও 
এতিহ্যের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন করেছিল । 


জীবনের মুল্যবান একটি দিনের । অর্থব্যয়ের চেয়ে 


ইসলামের প্রবেশের আগে মিশরীদের নিজস্ব ভাষা 


[| আত্তার্তহীদ ২৪ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


ছিল,সে ভাষায় শত শত বছর ধরে ফিরাউনদের 
রাষ্ট্রও পরিচালিত হয়েছিল । কিন্তু মিশরীয়রা সে 
মাতৃভাষাকে ত্যাগ করে তারা আরবীকে গ্রহণ 
করেছিল | নিজস্ব ভাষা ছিল ইরানীদেরও,সেটি 


সাহিত্যের মূল কাজ শুধু ঈমানে পুষ্টি জোগানো 


যেমন মদ-জুয়া ছিল, তেমনি উলঙ্গতা, অশ্রিলতা, 


নয়,বরং অসুস্থ্য ভাবনা,মিথ্যা দর্শন,সামাজিক 


দুর্ৃত্তি এবং ধর্মের নামে অধর্মও ছিল । সে সমাজ 


কুসংস্কার এবং অসত্য ও অধমেব্র বিরুদ্ধে মানব 


ছিল নৈতিক ব্যাধীতে পরিপূর্ণ । কিন্তু সেগুলি 


মনে প্রতিরোধ বাড়ানো । ইসলামী সাহিত্য 


ঈমানদারদের স্পর্শ করতে পারেনি । ব্যর্থ হয়েছে 


ছিল “দারী” ভাষা সে ভাষায় সে আমলের 


এভাবেই মানব মনে ভ্যাকসিনেশনের কাজ করে । 


বিশ্বশক্তি সাসানীদের রাজকার্য,ধর্ম-কর্ম ও শিক্ষার 


সে ভ্যাকসিন ইমদুনিটি বা প্রতিরক্ষা দেয় মিথ্যা, 


তাদের মাঝে নৈতিক রোগ সৃষ্টি করতে । সেটি 
সম্ভব হয়েছিল তাদের চেতনায় প্রবল ইম্দুনিটির 


কাজ চলতো । কিন্তু ইরানীরা ইসলাম কবুলের 
সাথে সাথে “দারী' বর্জন করে কোরআনের শব্দ, 


পাপাচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে । পাপাচার কবলিত 


কারণে । আর সে ইস্যুনিটি প্রবল ভাবে বেড়েছিল 


সমাজে সুস্থ্যতা নিয়ে বাঁচার জন্য এমন ইমুনিটি 


আল-কোরআনের জ্ঞানে । অতীতে ভারতে আগত 


উপমা ও দর্শন নিয়ে নতুন ভাষা ফার্সীর জন্ম 
দেয় । ফার্সী ভাষার শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী 


জরুরী । মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ তেল 


শক, হুন, জৈন, আর্য-অনার্ধ -নানা ধমেব্র মানুষ 


গ্যাস নয়, জন-সম্পদও নয় সেটি হলো পবিত্র 


শব্দ আরবী | ভারতে মুসলমানদের যখন আগমন 


ভারতীয় হিন্দুদের মাঝে হারিয়ে গেছে। কিন্তু 


কোরআন-হাদীস,এবং সে কোরআন-হাদীসের 


ঘটে তখন এদেশে যে ভাষা বা সাহিত্য ছিল না 
তা নয়। তখন সংস্কৃত ভাষা ছিল, সে ভাষায় 
সাহিত্যও ছিল । তবে সংস্কৃত ভাষা ও সে ভাষায় 


ভিত্তিতে রচিত ইসলামী সাহিত্য । এ সাহিত্য 


হারিয়ে যায়নি মুসলমানগণ | হারিয়ে যাওয়া 
থেকে মুসলমানগণ বেঁচে গেছে কোরআনী 


থেকে সে পায় ঈমানের বল | তেল-গ্যাসের অর্থে 


জ্ঞানলন্ধ ইম্যুনিটির কারণে । কিন্তু সে ইম্যুনিটি 


এমন ইম্যুনিটি আসে না। বরং বিপদ হল, 


বিনাশের লক্ষ্যে প্রচণ্ড আগ্রাসন শুরু হয়েছে 


রচিত রামায়ন, মহাভারত, বেদ,উপনিষদের 


সাহিত্যের বদলে দেশে অপ-সাহিত্য গড়ে উঠলে 


ধলাদেশে । আর সে লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে 


কেচ্ছাকাহিনীপূর্ণ সাহিত্য দিয়ে চেতনা পূর্ণ করলে 
মুসলমানদের পক্ষে ঈমান বাঁচানোই অসম্ভব হত । 
ঈমান বাঁচাতে গিয়ে ভারতীয় মুসলমানগণ তাই 
নতুন ভাষা উর্দুর জন্ম দিয়েছে এবং সে ভাষায় 


সেটি অসুস্থ দর্শন,মিথ্যা মতবাদ,দুষিত সংস্কৃতি 


সাহিত্য । এবং সে সাথে জনগণকে 


এবং পাপের বাহনও হতে পারে । বইয়ের পাতা 
বয়ে কোটি কোটি মানুষের চেতনায় তখন পৌঁছে 


পরিকল্পিতভাবে দূরে সরানো হচ্ছে কুরআন- 
হাদীসের জ্ঞান থেকে । 


বিষাক্ত বিষ । এমন বিষ প্রচণ্ততা নেশাগ্রস্ততাও 


বিশাল সাহিত্য-ভান্ডারও গড়ে তুলেছে । উর্দুর 
পাশাপাশি সাহায্য নিয়েছে আরবী ও ফাসীর । 


আনে | সে নেশাগ্রস্ততা হিরোইনের চেয়ে কম 


আরেকটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় হল, অযুসলমানের 
সাথে মুসলমানের পানাহার যেমন একত্রে চলে 


নয় । হিরোইনসেবীরা যেমন পুষ্টিকর খাদ্যে রুটী 


মুসলমানরা এভাবে যেখানেই গেছে সেখান শুধু 


হারায়, তেমনি অপসাহিত্যের নেশাগ্রস্ত পাঠকগণ 


না, তেমনি সাহিত্যও চলে না। কারণ উভয়ের 
প্রয়োজনটা যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন হল কোনটি 


মসজিদ-মাছাসা ও রাষ্ট্র নির্মান করেনি,নতুন নতুন 


রুচী হারায় কল্যাণকর সাহিত্যে । জাতীয় জীবনে 


ভাষা এবং সে ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যেরও জন্ম 
দিয়েছে । 


তখন বিপর্যয় নেমে আসে ভয়ানক ভাবে । কবি, 


ক্ষতিকর আর কোনটি উপকারি সে ধারণাটিও | 
মুসলমান ও অমুসলমানের পানাহার ভিন্ন ভিন্ন 


নাট্যকার ও উপন্যাসিকের ছদ্দবেশে বাংলাদেশে 


ংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত গল্প, 
উপন্যাস, নাটক, কাব্য ও মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য 
ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসপগুলোকে শক্তিশালী 
করা এবং তাদের কল্যাণচিন্তাকে বলবান করা । 
সে সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলার হিন্দুদের মাঝে 
সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেংতেমনি রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও । মুসলমানের মনে পুষ্টি জোগানো দূরে 
থাক,সে সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখটিও ছিল 
অতি সামান্য ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে উল্লেখগুলি 
ছিল মুসলমানদের চরিত্রহননের লক্ষ্যে ৷ বরং বাস্ত 
বতা হল, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ যে 
মুসলমান সেটি হিন্দুদের রচিত মধ্য যুগীয় ও 
আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে পড়লে বোঝাই 
যায় না। বাংলার মাঠঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর- 
বন্দর ও অফিস-আদালতসহ সর্বত্র জুড়ে যেন শুধু 
হিন্দুই,মুসলমানের খোঁজ সে সাহিত্যে তেমন 
মেলে না। তাই মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় প্রয়োজন মেটোনোর সামর্থ এ সাহিত্যের 
ছিল না। বরং বিস্তর সামর্থ ছিল মুসলমানদের 
মনবল ভেঙে দেয়ার । 
মুসলমানের প্রতি কাজেই থাকে ইবাদতের 
প্রেরণা ৷ পরীক্ষার খাতায় প্রতি শব্দ লেখার মধ্যে 
যেমন থাকে পাশের চিন্তা, তেমনি ঈমানদারের 
প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি উচ্চারণ ও প্রতিটি ভাবনার 
মধ্যেও থাকে আখেরাতে মুক্তির ভাবনা ৷ তাই 
যারা ঈমানদার কবি-সাহিত্যিক তারা শুধু 
সাহিত্যিকই নন, সাধক, দার্শনিক এবং 
মুজাহিদও | কবি ইকবাল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 


এপ্রিল”১২ 


টেবিলে বা পৃথক কক্ষে হলে হালাল-হারামের 


এমন বিষ-ব্যাবসায়ী বা হিরোইন-ব্যবসায়ীর 


বাছবিচারে এতটা মনযোগী না হলেও চলে । কিন্তু 


সংখ্যা কি কম? দূষিত খাদ্য-পানীয়ের ন্যায় দুষিত 


যখন সেটি হয় একই টেবিলে, তখন খাদ্য গ্রহনে 


সাহিত্যও পরিহার এজন্যই জরুরী । আরবের 


ঈমানদারকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। তখন 


মুসলমানগণ তাই ইমরুল কায়সদের মত 
কবিদের সৃষ্ট অসুস্থ্য ও অশ্রিল সাহিত্যের সাথে 


টেবিলের নানা কোন থেকে হালাল খাদ্যগুলো 
বেছে বেছে নিতে হয় ৷ একাজে সামান্য অসতর্ক 


সম্পর্ক ছিন করেছিলেন । অথচ অসুস্থ্য ও অশ্রিল 


হলে হারাম খাদ্য ভক্ষণও অস্বাভাবিক নয় । 


সাহিত্য জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বাংলাদেশে । সাহিত্য 
পরিণত হয়েছে নিছক বিনোদনের মাধম্যে । কোন 


তেমনটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও । সাহিত্যের ক্ষেত্রে 


কোন ক্ষেত্রে সেটি অশ্িলতার আশ্রয়ে ফলে এ 


দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল অবাঙালী মুসলমানেরা 


সাহিত্য জনমনে ইম্দুনিটি না বাড়িয়ে বরং সেটির 


শিক্ষার ভাষা, ধমেব্র ভাষা ও সংস্কৃতির ভাষা রূপে 


ব্যাপক বিনাশ ঘটাচ্ছে । এইডস ভয়ানক 


উর্দুকে গ্রহন করেছে । উর্দুর আগে গ্রহণ করেছিল 


রোগ,কারণ এ রোগটি দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বিলুপ্ত করে । সুস্থ্য মানুষ দীর্ঘ কাল বাঁচে কোন 


ফার্সীকে ৷ আর হিন্দুরা গ্রহন করেছে হিন্দিকে । 
পাঞ্জাবের শিখরা তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা 


উষধের গুণে নয় বরং সেটি আল্লাহপ্রদত্ত 
প্রতিরোধ ক্ষমতার গুণে । সুস্থ্য দেহের নানা স্থানে 


রূপে পার্জাবীকে গ্রহণ করেছে । আর পাজ্জাবের 
মুসলমানেরা গ্রহণ করেছে উর্দুকে । কিন্তু এক্ষেত্রে 


লক্ষ লক্ষ জীবানূর বাস, কিন্তু সেগুলি দেহের 


ভিন্নতর হল বাঙালী মুসলমানগণ ৷ তারা 


প্রতিরক্ষা বৃহ্য ভেদ করতে পারে না। ফলে সে 


প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে একত্রে বসে একই 


জীবনৃগ্ডলো শরীরের অভ্যন্তরে বছরের পর বছর 
বাস করলেও তা থেকে রোগ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু 


টেবিল থেকে তাদের নিজ চেতনার খাদ্যগুলো 
গ্রহণ করছে । এবং কোন রূপ বাছবিচার ছাড়াই । 


এইডস রোগীর জীবনে এ দুর্বল জীবানৃগুলিই 


আর বাঙালী মুসলমানের জীবনে ভয়ানক বিপদটি 


ত্বরিৎ মৃতু ডেকে আনে | চেতনা রাজ্যে তেমনি 
এইডস সৃষ্টি করে অপ-সাহিত্য ৷ বাংলাদেশে সে 
বিনাশী কর্ম যে কতটা ভয়ানক ভাবে হচ্ছে সেটি 
বুঝা যায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দুরবস্থা ও 
দুর্নীতির ব্যাপক প্রচার দেখে । নৈতিক ইম্যুনিটি 


ঘটছে এখানেই । 

হিন্দু মারাঠাদের পরিচালিত মুসলিম নির্মূল 
প্রক্রিয়াটি মুসলমানদের মনে এতটাই আতঙ্ক সৃষ্টি 
করেছিল যে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভি 
হই তৎকালীন আফগান শাসক আহম্মদ শাহ 


বিনষ্ট হওয়ার ফলেই বাংলাদেশ দূর্নীতে বিশ্ব- 


আবদালীকে মারাঠাদের দমনে ভারতে আসতে 


রেকর্ড গড়ছে । নবীজী ঞ্ু্জুর আমলে মুসলমানগণ 


আহ্বান জানান | সেসময় ছিল মোগল শাসনের 


প্রথম ১৩টি বছর কাটিয়েছেন মক্কায় । সেখানে 


মুমূর্ধ অবস্থা, মারাঠাদের হামলার মুখে মোগলদের 


| তাত্তার্তহীদ ২৫ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


অবস্থা তখন অসহায় । ভারতে মুসলিম শাসনের ; 
সে দুর্দীনে আহম্মদ শাহ আবদালী সেদিন মারাঠা : 
শক্তি নির্মূল করে আফগানিস্তান ফিরে যান । 
ভারতের মুসলিম ইতিহাসে এ যুদ্ধটি অতি: 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ মারাঠা শক্তি বিনাশের ফলেই £ 
ভারতীয় মুসলমানগণ সে যাত্রায় নির্মূল প্রক্রিয়া : 
থেকে বেঁচে যায় । নইলে ভারতীয় বৌদ্ধদের : 
পরিণতি নেমে আসতো মুসলমানদের জীবনেও । ; 
কিন্তু উ্ন হিন্দুদের কাছে শিবাজী প্রতিষ্ঠা পায় : 
মুসলিম বিরোধী রাজনীতির বীর পুরুষ রূপে এবং : 
সেটি রবীন্দ্রনাথের কাছেও চরম মুসলিম-বিদ্বেষী : 
আরেক মারাঠা শ্রী বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৩ ; 
সালে পুনা শহরে শিবাজীর জন্স্থানে শিবাজী £ 
উৎসব প্রবর্তন করেন । শিবাজী পরিণত হন সারা ; 
ভারতে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রতীক রূপে ।; 
শিবাজী উৎসব আমদানি হয় কলিকাতা শহরেও । : 
রবীন্দ্রনাথসহ অধিকাংশ হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণই £ 
তাতে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন । হিন্দু জাগরণ, ; 
মুসলিম নির্মল এবং অখণ্ড ভারতের বিষয়টি £ 
রবীন্দ্রনাথের কাছে এতটাই বড় হয়ে দীড়ায় যে; 
দস্যু শিবাজীকে তিনি অতি শ্রদ্ধাভরে “জয়তু : 
এভাবে সেদিন দিনের £ শেখার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য 
: জেনে নেয়। ওর সাথে পরিচয় এই রামাদানে 
: সেদিন ইফতার পার্টি ছিল, রাতে কিয়ামুল 
পক্ষেও সুস্থ্য দেহ নিয়ে শত বছর বীচা সম্ভব, : লাইল। ইফতারের পর আমরা পাশাপাশি নামাজে 
কিন্তু মুসলমানরূপে একদিন বাচাও অসম্ভব । 
এমন জ্ঞানহীন মানুষের পক্ষে মুসলমান হওয়াই 
অসম্ভব | সেটি যে কতটা অসম্ভব সেটি সুস্পষ্ট : 
করেছেন মহান আল্লাহতায়ালা নিজে | এবং সেটি : 
পবিত্র কুরআনের তীর নিজের ঘোষণায়, 'ইন্নামা : 
ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল ওলামা" অর্থ: : 
একমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তিই আমাকে ভয় করে । £ 
অর্থাৎ মুসলমান হয় ৷ তাই নামায রোযার পূর্বে ; 
ফরয করা হয়েছে জ্ঞানার্জন এবং সেটি প্রতিটি : 
মুসলমান নর-নারী ওপর । পবিত্র কুরআনের প্রথম : 
শব্দটি তাই “ইকরা' অর্থ “পড়' | তাই যেখানেই : 
মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রের পত্তন ঘটবে সেখানে শুধু £ 


শিবাজী” বলেছেন । 
আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট হয় রবীন্দ্র মানস । 
শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন ও চিন্তাভাবনাহীন মানুষের 


আমার ক্যানাডিয়ান নওমুসলিমা ছাত্রী আয়শা- 
বয়স ১৯, পরীর মত সুন্দরী, সৌন্দর্য নিয়ে 
পড়াশোনা করছে। আমার কাছে আরবী পড়া 


আলোচনাশেষে নামাজ শুরু হবে সে এসে 
আমাকে বলল, “আমি কি আপনার পাশে 
দাঁড়াতে পারি? তাহলে আমি আপনাকে দেখে 


দাড়ালাম । সামনে, পেছনে, পাশে এত মহিলা 
এবং বাচ্চারা গিজ গিজ করছে যে নামাজে 
মনোযোগ ধরে রাখা যুদ্ধসম কঠিন ব্যাপার | লক্ষ্য 
করলাম এর মাঝেই সে একমনে স্টার সাথে 
বাক্যালাপ চালিয়ে যাচ্ছে । এই ময়দানের মধ্যে 
সে যেন একাই দাঁড়িয়ে জানতে পারলাম পাঁচ 
ওয়াক্তের পাশাপাশি সে এমন অনেক এক্সট্রা 
নামাজ পড়ে যার নামও অনেক জন্মগত 
মুসলিমের অজানা | ইসলামের প্রতি ওর আগ্রহ 
আমাকে চমতকৃত করল । সে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে দু'বছর । কিন্তু সে ইসলামকে গ্রহণ 
করেছে আন্তরিকভাবে, ফলে সে এর সবটুকু 


কৃষি, শিল্প ও ব্যাবসা-বাণিজ্যই গড়ে উঠবে 


পালন করার জন্য আগ্রহী এবং যত্রশীল। 


না,গড়ে উঠবে জ্ঞান-বিজ্ঞানও | তাই মুসলিম £ 


দেখলাম সে এর মাঝেই ভারী সুন্দর বোরকা এবং 


সমাজে শুধু মসজিদই গড়ে উঠে না,গড়ে উঠে : 
বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি ৷ গড়ে উঠে; 
সৃষ্টিশীল সাহিত্য, সমৃদ্ধ হয় ভাষা । তখন; 
বিদ্যাদানের সে ফরয কাজটি শুধু বিদ্যালয়ে চলে £ 
না, লাগাতর চলে বিদ্যালয়ের বাইরেও । মসজিদ ; 
মাছাসার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে পরিণত হয় প্রতিটি : 


গৃহও | কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রে 


তারা তৃতীয়, আরব 
মুসলমানদের পরই । বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার 
বাড়লেও জ্ঞানের চর্চা তেমন বাড়েনি । আর 


রাজনৈতিক শক্তি বাড়ে? নির্মিত হয় কি সভ্যতা? 


এপ্রিল”১২ 


স্কার্চের কালেকশন করে নিয়েছে । ওর পোশাক 
আশাক থেকে সবকিছুতে রুচিশীলতার 
বঃহিপ্রকাশ । তবে এর সবটুকুই ইসলামের 
দৃষ্টিতে যতটুকু গ্রহণযোগ্য সে বিবেচনা মাথায় 
রেখে । যেমন যেখানে ক্যানাডায় নেইল পলিশ 
ছাড়া কোন স্টাইলিশ মেয়ের দেখা পাওয়া 


: অস্বাভাবিক, ওর হাতে পায়ে কোথাও নেইল 
তেমনটি ঘটেনি । অথচ বাংলাভাষী মুসলমানদের £ 
খ্যা ইরানী ও তুকীদের চেয়ে বেশি । বিশ্বে; 
টি ইন্দোনেশিয়ান £ থাকতে দেখিনি । 

: রাতে কুর'আনের আলোচনার সময় বাংলা; 
: আলোচনা হওয়ায় বেচারী বুঝতে পারছিলো না। 
সাহিত্য ও জ্ঞানের রাজ্যে বিপ্লব না এলে কি; আমি তখন ওর আগ্রহ দেখে কিছু অংশ মুখে এবং 
: কিছু অংশ লিখে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম | সে 
লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, ; 


পলিশ নেই । স্কার্ফ বা ওড়না যখন যাই পরে 
কোনটিতেই একটি চুলও কোনদিন বেরিয়ে 


কৃতজ্ঞচিত্তে সব শুষে নিতে লাগল এবং মাঝে 


: মাঝে প্রশ্ন করে সঠিকভবে বুঝে নিল। যখন 


আমার গুলো ঠিক হচ্ছে কিনা ঠিক করে নিতে 
পারব” আমি তো হতবাক অনেক সময় অনেক 
আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশেষ 
করে রুকু এবং সিজদায় এর ভুলের ব্যাপারে 
বলতে গিয়ে তাদের বিরাগভাজন হয়েছি । আর 
সে কি'না বলে নামাজ সঠিকভাবে পড়ার জন্য 
ঝালাই করে নেবে ওর আগ্রহ আবারও আমাকে 
চমতকৃত করল । এর পর থেকে কুর'আনের লিঙ্ক 
নেয়া থেকে শুরু করে ভ্র তোলার মাসয়ালা পর্যন্ত 
নানান বিষয়ে ওর সাথে আলাপ হয়েছে । ভাল 
লেগেছে যে সে কোন বিষয়ে জানার সাথে সাথে 
তাকে গ্রহণ করেছে, কুতর্কের আশ্রয় নেয়নি । 

অথচ এতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সকল 
হুকুম আহকামকে আঁকড়ে ধরার আগ্রহ আমি 
অনেক ইসলাম জানা মানুষের মাঝেও দেখিনি 
ক'দিন আগে নতুন করে ওর ইসলামের বোধ 
এবং অনুভূতির পরিচয় পেয়ে আবারও মুগ্ধ 
হলাম । ক্যানাডার একটি বৃহৎ ফ্যাশন হাউজ 
একটি ফ্যাশন শোর আয়োজন করছে । একপর্বে 
সমাপ্য শোটিতে মডেলিং করার জন্য ওকে 
৪০,০০০ ক্যানাডিয়ান ডলার অফার করা হয়। 
সে ত্ফ না করে দেয় এই বলে, আমার ধর্ম 
আমাকে নিজেকে পুঁজি করার অনুমতি দেয় না" 
শুনে এত ভাল লাগল মনে হোল এই মেয়েটি 
খানিকটা দেরীতে ইসলামকে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু 
সেই তো পেয়েছে এর আসল আস্বাদ দোকানে, 
লাইব্রেরীতে, মসজিদে ওর মত এমন আরো 
অনেক নওযুসলিমা বোনকে দেখে পুলকিত হই, 
আশা জাগে আগামী দিনে ইসলামের সম্ভাবনাময় 
ভবিষ্যত নিয়ে । আবার ভয় হয় আমরা যারা 
জন্মগতভাবে একে পেয়েও হেলায় হারিয়েছি তারা 
বুঝি আবার অপ্রয়োজনীয় এবং অপাংক্তেয় হয়ে 


পড়ি । 
_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


জী।ব।না।দ।্শ 


এম. ওবাইদুল করীম 


শতকরা ৯০জন মুসলমানের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পারিবারিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্ব অঙ্গনে 
যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সবাই মুসলিম । 
সরকারি দল প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যন্য 
রাজনৈতিক দলের সভপতি, চেয়ারম্যানসহ 
অধিকাংশ নেতা মুসলিম । বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যান্সেলর, স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষকসহ 
শতকরা ৮০জন শিক্ষক মুসলিম | সুপ্রিমকোর্ট, 
হাইকোর্টের বিচারপতিসহ আইনজীবীগণের 
বেশির ভাগ মুসলিম । প্রশাসন, পুলিশ, 

₹বাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সশস্ত্র বাহিনীর 
অফিসার অধিকাংশই মুসলিম । এদের মধ্যে 
অমুসলিমদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু 
আপসোস এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ করছি 
যে, মুসলমানরাই আজ মুসলমানিত্ব ও ইসলামকে 
সাম্প্রদায়িকতা বলে গালি দিচ্ছে । আল্লাহর ঘর 
মসজিদ ভেঙে মাকেট নির্মাণ করছে । মাদ্রাসা 


এসবের জন্য দায়ী কারা? এদেরকে সংশোধনের 
দায়িত্ব কার? এসবের জন্য দায়ী যে বা যারা 


১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব যোগ্যতা এবং 
দক্ষতা: শুধু নামায, রোযার মাসায়েল এবং 


হোক, দায়িত্ব কিন্তু ইসালামী জ্ঞানের পণ্তিত বলে 
খ্যাত হযরাতে ওলামায়ে কেরাম ৷ কেননা এরাই 
নবী আজ্রএর যোগ্য ওয়ারিস । আর নবীদের 
দায়িত্ব ছিল ভয় এবং সুসংবাদের মাধ্যমে 
জনগণকে সংশোধন করা । আর একথা সত্য যে, 
অসত্যকে দূর করে সত্য,সুন্দর এবং ন্যায়কে 
প্রতিষ্ঠা করতে আর অন্যায় অসত্যকে দূর করে 
সত্য, সুন্দর এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে 
মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত । এই প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত | মানব 
জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা 
সৎ কাজের আদেশ দীও, অসৎ কাজে নিষেধ কর, 
আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস কর ।' [সূরা আলে ইমরান] 


ফাযায়েলর জ্ঞান নয়, থাকতে হবে ইসলামী 
আকিদা, ইবাদতের পথ-পদ্ধতি, ইসালামী 
সমাজ নীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিচার 
ব্যবস্থা, প্রশাসন, জীবন পরিচালনার 
প্রয়োজনীয় সুগভীর জ্ঞান । ভাসা ভাসা জ্ঞান 
দিয়ে সত্যের পথে চলা অসম্ভব ৷ 

২. পরিশুদ্ধ আত্মা ও উন্নত আমল: এক জন 
রুহানিয়াত, মুহাববাত, মুআদবে ভরপুর । 
এবং পরিশুদ্ধ । আর এর জন্য প্রয়োজন 
হক্কানী কোন আল্লাহর অলির হাতে বায়আত 
হয়ে নিজেকে সোপর্দ করা এবং তার 
বাতানো নিয়ম অনুযায়ী চলা । বযুর্গ এবং 


অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তাদের প্রত্যেক 
দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে 
দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্ব- 
জাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন 
করে, যেন তারা বাচতে পারে | [সূরা আত-তওবা] 
বিশেষত এই দায়িত্ব ইমামদের বেশি । কেননা 
ইমাম শব্দের অর্থ নেতা, তারা সমাজের সর্দার বা 
নেতা । তাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে অসংখ্য 
মুসল্লি উঠে আর বসে । ঝাড় ফুক থেকে নিয়ে 
অধিকাংশ বিষয়ে ইমামদের নিকট নিজেকে 
সোপর্দ করে । প্রতি জুমার দিন মিম্বার থেকে 
ইমাম সাহেবগণ বাংলাদেশের প্রায় ৪ লক্ষ 
মসজিদে ইসলামের আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম 
থেকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের জ্ঞানগর্ব 
গুরত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। আর জুমার 
নামাযে সৃষ্টি হয় মুসলমানদের গণমিলন ও ধমীয়ি 
জমায়েত । সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সুখি- 
দুঃখী, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, কীধে কীধ মিলিয়ে 
দীড়িয়ে যায় একই সারিতে । তারা এ সময় 
সুযোগ পায় সম্মানিত ইমামদের ধর্মীয় আলোচনা 
শুনতে । বাস্তবে যে কথাটা সত্য আমাদের সমাজে 
সাধারণ মানুষ ধমীয় আলোচনা যা জানে তা 
শেখে । তাই ইমামদের চাল-চলন, আচার- 
আচরণ, নিয়ম-নীতি, আলোচনা থেকে মুসল্লিদের 
ধ্যান-ধারনা, মন মানসিকতা গড়ে উঠে । এদিক 
থেকে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যে, 
সমাজকে সুন্দর, কল্যাণকর মন-মানসিকতা 
গঠনে ইমামগণের যে আসর তার কোন বিকল্প 
নেই । তাই ইমামগণ হলেন সমাজ সংস্কারকের 


বন্ধের অপতৎপরতা চালাচ্ছে । আলেম- 


আসনে সমাসীন | তারাই পারবে গোটা সমাজের 


ওলামাদেরকে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ আখ্যায়িত 
করছে । সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ 


সংস্কার সাধন করতে । গভীরভাবে চিন্তা করলে 
বুঝা সহজ হবে যে, প্রায় ৪ লক্ষ ইমাম সাহেবগণ 


উজজ-কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রপসহ কটুক্তি রচনা 
করছে । কুরআন-সুন্নাহর আইনকে অসভ্য, বর্বর 
আখ্যায়িত করে মানব রচিত কুফুরি মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। 
দুর্নীতি, দুঃশীসন, অবৈধ উপার্জন, মিথ্যার 
বেসাতি, প্রতারণা, নেতৃত্বের জঘন্য প্রতিযোগিতা, 
ক্ষমতা, সুদ, ঘুষ, শোষণ, নির্যাতন ইত্যাদি 
আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে । 


এপ্রিল”১২ 


যেভাবে মসজিদের মধ্যে মুসল্লিদের নামায 
সংশোধনের চেষ্টা চালায়, ঠিক একই ভাবে যদি 
সমাজ সংশোধনের জন্য ত্যাগ এবং সাহসিকতার 
সাথে এগিয়ে আসেন, সেদিন আর বেশি দূরে 
নয়, সব অন্যায় অসত্য দূর হয়ে সমাজ থেকে 
সমাজ সুন্দর হবে, মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত 
হবে । এর জন্য প্রয়োজন: 


আকাবিরদের বই পড়া । 

৩. নম্র ও সদ্যবহার: প্রবাদ আছে মূখে মধু 
মাখো তবে বিশ্ব জয় করতে পারবে । 
কাজেই সকলের সাথে সুন্দর ও সুমিষ্ট 
ভাষায় কথা বলা। ছোট বড় সবাইকে 
সালাম করা, হাসিমুখে বিনিময় করা, 
অপরের প্রতি সদয় হওয়া, অপরের 
অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া । 

৪. সাহসিকতা: ভয় করব, মাথা নত করব 
কেবল আল্লাহকে । সভাপতি, সেক্রেটারি, 
মুতওয়াল্িকে ভয় করব না। তাদের কাছে 
মাথা নত করব না। সত্য কথা বলাই হল 
উত্তম জিহাদ । মাখলুক যত বড় ক্ষমতাধর 
কিংবা শক্তিশালী হোক না কেন ন্যুনতম 
অবনত হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে 
নাই । সভাপতি, সেক্রেটারি এরা মুনিব নয়, 
মুরিদ । এদের হাতে চাকুরী নয়, চাকুরী 
আল্লাহর হাতে ৷ এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে 
সাহসিকতার সাথে ইসলামের নিয়ম নীতি 
আলোচনা করতে হবে । 

৫. অর্থের কিংবা সম্মানের লোভ ত্যাগ করতে 
হবে । লোভ ইহকাল এবং পরকালের উন্নয়ন 
এবং সম্মানের প্রধান অন্তরায় | 

৬. হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার সর্বাবস্থায় পরিহার 
করতে হবে । 

৭. সুখে দুঃখে মুসল্লিদের পাশে থেকে তাদের 

ংশোধনের চেষ্টা করতে হবে । 

৮. ওয়ার্ড ইউনিয়ন ভিত্তিক ইমামদের এক্যবদ্ধ 
প্ল্যাটফর্ম তৈয়ার করার চেষ্টা করতে হবে । 

৯. মুসলিদেরকে নিয়ে সাপ্তাহিক ইসলাহে 
বাতেনের লক্ষে মাওতের আলোচনা ও 
যিকরের ব্যবস্থা করা । 

১০. হক্কানী পীর এবং মুরববীদের সভা সমাবেশে 
নিয়ে যাওয়া । 

পৃথিবীতে যারা যোগ্য ছিল যুগের নেতৃত্ব দেবার, 

সেই পরিণত বিবেকগুলোই আজ যুগের 

তাবেদার । 

ব্যথিত হয়োনা বন্ধু ওগো দর্শনে তব রিক্ত হাত, 

তোমার বক্ষে লুকিয়ে রয়েছে ছ্বীপ্তি ভরা পূর্ণ চাঁদ । 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


জী।ব।না।দ।্শ 


বিশ বছরের অধিককাল আগে তিনি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর করা কুরআনের 


আলী হাসান তৈয়ব 


একাডেমির আলেমগণ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 
রিভিউ কমিটি গঠন করেন । আরবী ও রুশ ভাষা 


রহমত করুন) আল-আযহার একাডেমির কাছে 
একটি চিঠি পাঠান, তরজমা যথার্থ কি-না তিনি 


অর্থানুবাদকে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা অন্যতম 
সেরা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ হিসেবে 
গণ্য করছেন । তিনিই এগিয়ে এসেছেন রাশিয়ায় 
ও বিজ্ঞজনদের মৃত্যুজনিত অভাব পূরণে । 

তিনি হলেন রাশিয়ান নারী ভেলেরিয়া বোরোচভা 


জানা তিন বিজ্ঞ আরব ও দুই রাশান আলেম 


তা জানতে চান । নিশ্চিত হবার পর ২৫ হাজার 


সদস্যের এ কমিটি খুব ভালোভাবে আমার 
তরজমা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন । 

বোরোচভা উন্মেখ করেন, প্রথমে এ বোর্ড তাঁর 
তরজমা সম্পর্কে অনেক টীকা যোগ করেন। 
পাশাপাশি তাঁরা অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসাও 


(৬৪15118. 13010011%8) । নিজের কুরআন 
অনুবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন, “পবিত্র কুরআনের 


করেন | তাঁরা বলেন, অনুবাদ হয়েছে প্রথম 
শ্রেণীর । এ কারণেই আমরা এর অধ্যয়ন ও 


তিলাওয়াত আমাকে তার প্রেমিক বানিয়েছে আর 


মুল্যায়ন চালিয়ে যেতে পারছি। এর মধ্যে যদি 


এ ভালোবাসাই আমাকে তা রুশ ভাষায় অনুবাদে 
অনুপ্রাণিত করেছে ।' 

ভেলেরিয়া বোরোচভা কিন্তু কোনো আলেমা বা 
ইসলামবিশেষজ্ঞ নন । ইসলামের আইনশান্ত্র বা 


অনেক ভূল-্রান্তি পেতাম তবে পর্যবেক্ষণে আর 
ধৈর্য ধরে রাখতে পারতাম না । প্রতিবারই তাঁরা 
অনুবাদ সম্পর্কে বৈঠক বসতেন এবং এ নিয়ে 
বিস্তর আলোচনা করতেন ।' 


ফিকহ বিষয়েও তিনি কোনো ডিগ্রিধারী নন । হ্যা, 


তিনি জানান, তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন 


তাঁর বিশেষত্ব হলো তিনি রাশিয়ান ভাষায় পবিত্র 
কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন । সাবেক 
সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০ মিলিয়ন মুসলিমের জন্য 
যা এক গুরুত্রপূর্ণ কীর্তি হিসেবে বরিত ও 
প্রশংসিত হচ্ছে । 

আল-আরাবিয়া ডট নেটকে দেয়া সাক্ষাৎকারে 


হতে হয়েছে । তবে সিরিয়ায় বসবাসের সুবাদে 
তা সহজেই ডিঙ্গানো সম্ভব হয়েছে । সিরিয়ার 


সাবেক মুফতী শায়খ আহমদ কিফতারো এবং 


তার পুত্র শায়খ মাহমুদ কিফতারো সবসময 
তাকে সাহায্য করেছেন। 
দিকনিন্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমি 


তিনি তাঁর রুশ ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 


প্রতিনিষত অনেক বিষ. তাদের জিজ্ঞেস 


অনুবাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, 
এক আরব । তাঁর সঙ্গে আমি ১০ বছর কাটাই 
দামেক্ষে । ইতোপূর্বে আমি আরবী জানতাম না। 
সেখানেই আরবী শিখি । আরবী শেখার পর 
সেখানে আমি একটি আরবী-রুশ অভিধান রচনা 
করি । 

তিনি আরও বলেন, “আমার শ্বশুর একজন ধার্মিক 
পুরুষ ছিলেন । তাঁর একটি বড লাইব্রেরি ছিল। 
সেখানে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি আমি পূর্ণ 
আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কুরআন তরজমায় 
মনোনিবেশ করি । দামেস্ক থেকে ফি বছর 


করেছি। প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাদের কাছ 
থেকে জেনে নিয়েছি । তেমনি ড. যুহাইলিরও 
সাহায্য নিয়েছি, যার কাছে কুরআনুল কারীমের 
তাফসীর সংক্রান্ত অনেক কিতাব ছিল ।' 

তিনি যোগ করেন, “বহু আলেম আমাকে সাহায্য 
করেছেন । আমি ভেলেরিয়া যদি একা একা বসে 
থাকতাম তাহলে কুরআনের তরজমায় অনেক ভুল 
হত ।' নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
“আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভালোবাসাই 
আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রেরণা ও চেতনা 
জুগিয়েছে । আমার বিশ্বাস, খোলা মন নিয়ে 
যিনিই এ কুরআন শেষ পর্যন্ত পড়বেন, শেষাবধি 


মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 


তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


একটি গবেষণা একাডেমির উদ্দেশ্যে সফর 
করতাম । একাডেমিতে ছিল একটি অনুবাদ 
দপ্তর । ১০ পারা অনুবাদ সম্পন্ন করার পর 


এপ্রিল”১২ 


বলতেই হবে ।' 
অনুবাদের মুদ্রণ ব্যয় সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
“শেখ যাযদে ইবন সুলতান (আল্লাহ তার ওপর 


প্রেরণী এবং 


কপি অনুবাদ ছাপার খরচ বহনে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন শেখ যায়েদ | এ পর্যন্ত অর্ধ মিলিয়ন কপি 
অনুবাদ ছাপা হয়েছে । সৌদি আরবের শায়খ 
খালেদ কাসেমীও অনেক কপি ছাপিয়েছেন । 
লিবিয়া ও কাতারে থেকেও এ অনুবাদ ছাপা 
হয়েছে ।' 


্যা অমুসলিমদের চেয়ে দ্বিগুণ হারে বাড়বে । 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় এ 
তথ্য জানা গেছে। 
এ সমীক্ষায় অনুমান করে বলা হয়, আগামী 
একটি প্রজন্েই মুসলমানদের সংখ্যা বিশ্বে 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশ বেশি হবে। পিউ ফোরাম নামের 
একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষকদের পরিচালিত 
জরিপে জন্মহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন হারের 
কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে । গবেষকরা বলেন, 
বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক বৃদ্ধির হার 
১.৫ শতাংশ এবং অমুসলিমদের ০.৭ শতাংশ । 
গবেষণায় এসব তথ্য তুলে ধরে আগামী দুই 
দশকের এ পূর্বানুমান করা হয় । 
দ্য ফিউচার অব দ্য গ্লোবাল মুসলিম পপুলেশন? 
শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়, ২০৩০ সাল নাগাদ 
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৬.৪ শতাংশই হবে 
মুসলিম । সেসময় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 
দীড়াবে ৮৩০ কোটি । 
২০৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা 
দাড়াবে ৬২ লাখ । এ মুহুর্তে সেখানে মুসলমান 
হচ্ছে ২৬ লাখ । এছাড়া আফ্রিকা, ইউরোপ, 
রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর নিজস্ব চিন্তা ও 


এমনও হতে পারে, রোগীর ভেতর আগ্রাসী 


আচরণের মধ্যে সমন্বিত ধারা বজায় থাকে না। 
তাদের ব্যক্তিগত ও গুরুত্পূর্ণ সামাজিক কর্মকা- 
ব্যাহত হয় । নিজেকে তারা গুটিয়ে নেয় । এড়িয়ে 


ধ্বংসাতদক উন্মাদনা জেগে উঠেছে, জিনিসপত্র 
ভাঙচুর করছে, অন্যকে আঘাত করছে । নিজস্ব 
কর্মকার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে না 


চলে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান । একাকী 
জীবনের বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে পড়ে তারা । 


বলেই রোগীর আচরণের সঙ্গে বাস্তবতার 
সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যায়, অবাস্তব জগতের 


সিজো অর্থ ভেঙে যাওয়া, ফ্রেনিয়া অর্থ মন। 


গোলকধাঁধায় আটকে যায় রোগী । এ ধরনের 


অর্থাৎ এই রোগে মনের নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার 
মাঝে সামগ্তস্যপূর্ণ মিল হারিয়ে যায়, বিশৃঙ্খলার 


সংকটজনক পরিস্থিতি সাইকিয়ান্তিক ইমারজেন্সি 
হিসেবে চিহ্নিত হয়। একপর্যায়ে রোগীর 


জট তৈরি হয় মনের ভেতর | ফলে ব্যক্তিত্বের 
কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যায়, অধঃপতিত হয় 
ব্যক্তিত্বের নানা বৈশিষ্ট্য যদি চিকিৎসা না করা 
হয়, বা চিকিৎসা শুরু হতে বিলম্ব ঘটে তবে রোগ 


প্রত্যক্ষণে সমস্যা শুরু হয়ে যেতে পারে । একা 
একা আছে রোগী, আশপাশে কেউ নেই, কেউ 
কথা বলছে না; কিন্তু রোগী কানে কথা শুনতে 
পারে । কান খাড়া করে অনেক সময় কথা 


ক্রমান্বয়ে জটিল হতে থাকে । কোনো কোনো 


শোনার চেষ্টা করে। সিজোফ্রেনিয়া রোগের 


ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত তীব্রতার কারণেও 
সিজোফ্রেনিয়া দীর্ঘায়িত ও কমপ্রেট হতে পারে । 
সিজোফ্রেনিয়া শনাক্ত করার উপায়সিজোফ্রেনিয়া 
শনাক্ত করার জন্য রয়েছে কিছু গুচ্ছ বৈশিষ্ট্য ৷ 

কিন্তু সব সিজোফ্রেনিয়া রোগের বহিঃপ্রকাশ একই 


গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কথা শোনার 
ব্যাপারে । সাধারণত রোগী দুই-তিনজন বা 
বহুজনের কথা শুনতে পায় । রোগীর মনে হতে 
থাকে কথাগ্ডলো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা 


'কিছু পার্থিব জ্ঞানার্জনও 


এখানে এটা বুঝতে হবে যে, ধর্মীয় 
জ্ঞান ব্যতীত যেসব জ্ঞানকে বৈষয়িক 
জ্ঞান বলা হয় তাও কোন মন্দ কিছু 
নয় বরং সাধারণত সে জ্ঞানও 
নন্দিত বস্ত। এমনকি কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে কতিপয় বৈষয়িক 
জ্ঞান আহরণ ফরজে কিফায়া । 
অন্যদিকে ইলমে দীন বা ধর্মীয় জ্ঞান 
অর্জনও ফরজে কিফায়া ৷ অর্থাৎ 
যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তি 
তার প্রাত্যহিক জীবনকে ইসলামের 
বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে 
র তটুকু জ্ঞান আহরণ করা 
ফরজে আইন আর পরিপূর্ণ ধর্মীয় 
অর্জন ফরজে কিফায়া ৷ অনুরূপভাবে 
কিছু পার্থিব জ্ঞান অর্জন করাও 
ফরজে কিফায়া । 
যেমন ধরুন, রান্নার বিদ্যার্জন । 
মানুষকে যেহেতু খাবার গ্রহণ করে 


হচ্ছে। তবে কথা শোনার ব্যাপারে বহু 


রকম ঘটে না । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ধারার 


বৈচিত্র্যতা রয়েছে । এমনও হতে পারে, নিজের 


উপসর্গ দেখা যায় রোগীর ভেতর । সাধারণত 
সমস্যা শুরু হয় চিন্তার অস্বাভাবিকতার মধ্য 
দিয়ে । চিন্তাশক্তির অস্বচ্ছতার কারণে ধাঁধার মধ্যে 


চিন্তা নিজেই কানে শুনতে পায় রোগী । বিশ্বাস 
করে, সে যা চিন্তা করছে এগুলো তার চিন্তা 
নয়।কারা এই রোগে ভোগেসিজোফ্রেনিয়ায় 


পড়ে যায় রোগী । যে কোনো বিষয়ই তখন তার 
কাছে জটিলতর মনে হতে থাকে । ধীরে ধীরে 
চিন্তার বিভ্রান্তির সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগীয় সমস্যা- 
আযাংজাইটি কিংবা ডিপ্রেশনেও ডুবে যেতে পারে 
রোগী । জট পাকতে থাকা চিন্তার শুরু থেকেই দৃঢ় 
ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের আসন গেড়ে বসতে 
পারে রোগীর ভেতর ৷ নিজের সঙ্গে নিজেই 
বিড়বিড় করে অনর্গল কথা বলতে পারে, একা 
একা হাসতে পারে, নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে 
পারে, অথবা পুরনো জানা শব্দের নতুন অর্থ বের 
করতে পারে রোগী । মনের চিন্তা এবং আবেগীয় 
অবস্থা আক্রান্ত হওয়ার পরই আচরণগত 
অস্বাভাবিকতা শুরু হয়। হঠাৎই সাম্তস্যপূর্ণ 
আচরণে বিল্ন ঘটতে পারে, অতি ধীরগতিতেও 
আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন চলে আসে 
সিজোফ্রেনিঙ্দের ভেতর | ভয় কিংবা দৃঢ়মূল 
অলীক বিশ্বাসের কারণে রোগী নিজেকে গুটিয়ে 
নিতে পারে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
ছেড়ে দিতে পারে । ক্রমান্বয়ে নিন্দিষ্ট গন্ডিতে 
নিজেকে সেঁটে ফেলতে পারে, একাকী জীবনের 
বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে যেতে পারে । 


এপ্রিল”১২ 


আক্রান্ত হওয়ার পূর্বনির্ধারিত নিন্দিষ্ট কোনো 


জীবনধারণ করতে হবে । অন্যথায় 
মানুষ ক্ষুধায় মারা যাবে | সবাইকে 
নয়- কিছুসংখ্যক মানুষকে এই 
বিদ্যা শিখতে হবে । তেমনিভাবে 
চিকিৎসাশাস্ত্বের কথা বলা যায়। 


মাপকাঠি নেই | গবেষণায় দেখা গেছে, যারা 
অতিমাত্রায় লাজুক, কিংবা নিজেই নিজের মাঝে 
ডুবে থাকে এমন ব্যক্তিত্বের মানুষই বেশি ভুগে 
থাকে এই রোগে । সিজোফ্রেনিয়া রোগের 
পারিবারিক ইতিহাস আছে, এমন জনগোষ্ঠীও 
রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন । 
১৫-৪৫ বছরের মধ্যে ব্যাধিটি শুরু হতে পারে । 
তবে আক্রান্ত রোগীদের পর্যালোচনা করে দেখা 
গেছে, পুরুষের ব্যাধিটি শুরু হওয়ার গড় বয়স 
২৮ বছর, মহিলাদের ৩২ বছর । ব্যতিক্রমধর্মী 
এক ধরনের সিজোফরেনিয়া আরও বিলম্বে শুরু 


কেননা এ বিদ্যা কেউ না শিখলে 
সমাজের মানুষ রোগ-বালাইয়ে 
চিকিৎসা নেবে কোথায় । দর্জি কাজ 
শেখাও ফরজে কেফায়া। এরূপ 
সেসব বিদ্যা যার ওপর মানুষ 
জীবনপ্রবাহ নির্ভর করে- তা অর্জন 
করা ফরজে কিফায়া । সুতরাং কেউ 
যদি মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে 
এসব জ্ঞান আহরণে ব্রতী হয় সে 


হতে পারে। এটিকে বলে লেট অনসেট 
সিজোফেনিয়া । দেখা গেছে ৪৫ বছরের পর, 
এমনকি ৫০-৭০ বছরের মধ্যেও রোগটি শুরু 
হতে পারে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি হারে 
এবং বেশি জটিলতা নিয়ে আক্রান্ত হয়। 
অত্যধিক মানসিক চাপের মুখোমুখি হলেও এ 
রোগে আক্রান্ত হতে পারে । কিন্তু গবেষণায় 
দেখা গেছে, সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে 
রোগের উন্নতি ঘটে এবং রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে । 


কাজের জন্য তিনি সওয়াবের 
অধিকারী হবেন । 


_আল্লামা মুফতী তকী উসমানী 
তথ্যসূত্র: ইনআমুল বা'রী দুরুসে বুখারী শরীফ, 
২ খণ্ড, পৃ. ৪৮, মাকতাবাতুল হাররা, কৌরঙী, 
করাচি 


অনুবাদ: খন্দকার মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


0 আত্তান্তহীদ ২৯ 


গ্র।স্থপর্যা।লো।চ।না 


আল্লামা শাহ্‌ মুহিবুর রহমান রহ. 


নাম : আল্লামা শাহ মুহিববুর রহমান কই স্মারকপ্রন্থ 
সম্পাদনা : মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান 
প্রধান মুফতী, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া 
প্রকাশক : আনজুমানে মাদানিয়া মুহিবিবয়া বাংলাদেশ 
মোহাম্মদপুর, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৭৬ 


মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র 

ফেনী আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস শাহ সুফী মাওলানা মুহিবৃবুর 
রহমান এজি বৃহত্তম কুমিল্লা অঞ্চলের এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব । তিনি 
ছিলেন সাধারণের মাঝে অসাধারণত্ের এশ্বর্ষে মহীয়ান। জ্ঞান গভীরতা, 


ও সাধক । বৃহত্তর কুমিল্লার হাজার হাজার মানুষ তার পুতঃসংস্পর্শে এসে 
সত্য পথের সন্ধানপ্রাপ্ত হন । ওয়ায, নসীহত, বাইয়াত, আত্মশুদ্ির মাধ্যমে 
সহীহ আকিদার প্রচার প্রসারে তিনি সারা জীবন উৎসর্গ করেন । বিদ'আতের 
বিরুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জোরালো ও আপোষহীন । দীনের চর্চা, 
অনুশীলন ও প্রচার ছিল তার জীবনের মিশন | শাহ সূফী মাওলানা মুহিব্বুর 
রহমান ঞ্রঞ্ছ-এর তাকওয়া ও কর্মনিষ্ঠা বাংলাদেশে তার সমসাময়িক বহু 
বুযুর্গ ব্যক্তির দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় । বুযুর্গানে দীনদের 
মধ্যে হযরত মাওলানা আতহার আলী এর, মাওলানা আবদুল হালীম 
এলছি, ফখরে বাঙলা মাওলানা তাজুল ইসলাম একর, মাওলানা নূর 
মোহাম্মদ আযমী এঞরহ্ষছি মুফতী আযিযুল হক একি, খতীবে আযম মাওলানা 
সিদ্দীক আহমদ একই ও মাওলানা সোলতান আহমদ নানুপুরী একটি তাকে 
বিশেষভাবে মুহাববত করতেন । 

শাহ সুফী মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ঞ্ঞ্ষছ উপমহাদেশের এমন একদল 
বরেণ্য আলিম ও মুহাদ্দিসীনদের নিকট হতে ইলম হাসিল করার দুর্লভ 
সৌভাগ্য লাভ করেন, যাদের জ্ঞান গভীরতা ও বিজ্ঞতা প্রশ্নীতীত | শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী ঞ্রজ্ছি, মাওলানা 
সাইয়্যেদ আসগর হোসাইন একি, মাওলানা মুফতী শফী একি, মাওলানা 
ইবরাহীম বলিয়াভী ঞ্রক্রই ও মাওলানা রাসূল খান ঞ্রঞ্ষই-এর নিকট তিনি 
তাফসীর, হাদীস ও মা'কুলাত এর গুরুত্পূর্ণ কিতাবাদি অভিনিবেশ সহকারে 
অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন । 

শাহ সুফী মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ঞ্রঞ্ই-এর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ও 
সাধনা ছিল সমাজ থেকে বিদআতের মুলোচ্ছেদ ও সুন্নাতে নববীর প্রতিষ্ঠা । 
তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বিদ“আত ক্যান্সারের ন্যায় এক 
মারাত্মক ব্যাধি ও পাপাচারের উত্স । শিরক চেনা যায় বিদ'আত চেনা 
মুশকিল । ঈমানের তাগাদায় ও দীনের দরদ নিয়ে শাহ সুফী মাওলানা 
মুহিব্বুর রহমান ঞ্রক্ইি সারা জীবন বিদআতের স্বরূপ উন্মাচন ও সুন্নাতে 
নববীর আলোক্ীপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন । 

মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান সম্পাদিত ৫৭৬ পৃষ্ঠার এ স্মারক গ্রন্থটি 
৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা শাহ মুহিববুর রহমানের পূর্ণা্ 
জীবনী । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন গুরুতপূর্ণ দিকের উপর 
খ্যাতনামা ব্যক্তিদের লিখিত নিবন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবারের সদস্যদের 
স্মৃতিচারণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে মরহুমের পরিবারের কতিপয় আত্মীয় 
ও নিকট পরিজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি । প্রফেসর মুনাওয়ার হোসেন লিখিত 
(৩৩-৮৮ পৃ.) পেশ কালাম এ রয়েছে আল্লামা শাহ মুহিববুর রহমানের 
জীবন ও কর্মের ওপর নাতিদীর্ঘ এক সুন্দর পর্যালোচনা । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 
মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ, আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী, ড. 
মুবাশ্বির আহমদ, ড. মুশতাক আহমদ, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ 
ইয়াহয়া, মাওলানা উবায়দুর রহমান নদভী, মাওলানা লিয়াকত আলী, 
মাওলানা হুমায়ুন আয়ুবের লিখিত নিবন্ধসম্তার স্মারকের মর্যাদা বৃদ্ধিতে 
সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । এতে অনেক অজানা তথ্য ও তত্ব পাঠকের 
সামনে উন্মোচিত হয়েছে । 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, অধ্যাত্স সাধনা, অন্তদৃষ্টি তাঁর অন্যতম চারিত্রিক 


স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশে মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব ধন্যবাদ পাওয়ার 


বৈশিষ্ট্য । তার ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবন ধারায় 


উপযুক্ত । তার প্রাণান্ত মেহনতের ফলে এ মনীষীর জীবন ও কর্ম কালের 


এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । একজন দক্ষ আলিম হিসেবে এলাকা জুড়ে 
রয়েছে তার খ্যাতি । মাদরাসা ও মাদরাসার বাইরে তার যুক্তিপূর্ণ দীনি 
আলোচনা শোনার জন্য মাহফিলে বিপুল লোকের সমাগম হতো । সাধারণত 


স্রোতে ভেসে যেতে পারেনি । এ স্মারক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী 
সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন । সাধারণ পাঠক ও সিরিয়াস গবেষকগণ এ 
গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সমর্থ হবেন । আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, 


ওয়াষে তিনি বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যেতেন। তার ওয়া ও নসীহতে 
শিরক, বিদ'আত, সুন্নাত, ইবাদত, আখিরাত, সমাজসেবা সম্পকীঁয় 
বিষয়াবলী প্রাধান্য পেত । দলমত নির্বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তার 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক | বহু বিজ্ঞ আলিম-উলামা তার হাতে বাইয়াত 
গ্রহণ করেন । শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী 
ঞ্রক্ষছি-এর হাতে গড়া এ মনীষী রূহানী জগতে তিনি ছিলেন উচুমার্গের বুযুর্গ 


এপ্রিল'১২ 


সুন্দর মুদ্রণ, উন্নত কাগজ, মনোরম বাধাই পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ 
করতে সমর্থ হবে ৷ আমি স্মারক গ্রন্থটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি 
এবং আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দু'আ করি যেন বিজ্ঞ সম্পাদক মাওলানা 
মুফতী হিফজুর রহমান দীর্ঘ কর্মময় জীবন লাভ করেন । আমীন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
7) আত্তার্তহীদ ৩০ 


০৩ 


হি 
টি 


854855988৪৮ ক খেঞখ্ুচা 
্ 


আল-এছহাক প্রকাশনী 


লেখক : কবি মিযানুর রহমান জামীল 

প্রকাশক : আল এছহাক প্রকাশনী 
ংলাবাজার, ঢাকা 

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১১ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২ 

মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র 

কবিতা সংখ্যা :৮৬ 


'এ্যাকশন" সংখবামী কবি মিযানুর রহমান জামীল রচিত একটি কালজয়ী 
কাব্যগ্রন্থ । সমকালীন বিশ্বে কাব্য ধারায় যে স্রোত বহমান, যদিও তা 
ইসলামী সাংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা কম রাখে; তবে “্যাকশন” 
কাব্যপ্রন্থুটির ব্যাপার ভিন্ন । একজন মানুষ শিরায়-শিরায় টের পেয়ে যাবে । 
এ কাব্যগ্রন্থটি ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে শতভাগ আন্দোলনে তৎপর | এ- 
আন্দোলনে শরীক হওয়ার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের । কবির চিন্তাধারায় সে 
সত্যটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে, যা জাতির কল্যাণে সমুহ উপযোগী । 

এ-গন্থে তিনি নিজের ভাব, চিন্তা-চেতনা, জীবনাচার, ইতিহাস-এতিহ্য, 
সংস্কৃতি, ইসলামী মূল্যবোধ, আল্লাহ প্রেমের অশীয় বাণী ও রাসূল সা. এর 
প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকে মান ও গুণগত যোগ্যতার আলোকে কবিতার 
চাহিদা অনুপাতে দারুণ ভাবে ফুটে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন, যা কবির 
জীবনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করণে ব্যাপক ভূমিকা 
রাখবে । তিনি প্রথম কবিতাটি শুরু করেছেন মহান আল্লাহর নামে- পৃষ্ঠা নং- 
১৭। পর্যায়ক্রমে শিরোনাম দিয়েছেন-আবার যুদ্ধ হবে, পৃষ্ঠা নং-১৮। 
কারবালার সনদ- পৃষ্ঠা নং-১৯ । আল-আকসার সৈনিকেরা, পৃষ্ঠা নং-২০। 
হলুদ মিডিয়া, পৃষ্ঠা নং-২১। অস্ত্রের ঝংকার, পৃষ্ঠা নং-২২ । একাত্তরের মুক্তি 
সেনা, পৃষ্ঠা নং-২৩ | এর পরে মায়ের শ্রদ্ধার প্রতি নিজে সিক্ত হয়ে 
লিখেছেন-বিদায় দাও মা, পৃষ্ঠা নং-২৪ । নারী নীতির প্রতি বিরোধমূলক 
আচরণ উন্মোচন করে-তাসলিমার উক্তি, (পৃষ্ঠা নং-২৭) নামক কবিতায় 
বলেছেন-এই নীতি কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক/তাই তা এ-জাতির, তরে 
অনাদরশীকি / এই নীতি শত কোটি গোলামীর জিঞ্জির,/ এই নীতির অনুসারী 
তাগ্ডতের খিঞ্জির । এর পরে এপ্রিল ফুল, পৃষ্ঠা নং₹-২৮ নামক কবিতায় 
গ্রাণাডার স্পেন পরাজয়ের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ তুলে ধরার প্রয়াস 
পেয়েছেন । নিজের পল্লীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে রচনা করেছেন-মন চায়, 
পৃষ্ঠা নং-৭৩। ভোরের কবি, পৃষ্ঠা নং- ৭২। স্মৃতির অনল, পৃষ্ঠা নং-৪৬ | 
পৃথিবীর অবস্থাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন- খেলাফতে উমর, পৃষ্ঠা নং-৬২। 
কবি নিজের অবস্থার প্রতি ব্যথিত হয়ে লিখেছেন-চলে যাব, পৃষ্ঠা নং-৯১। 
কত, পৃষ্ঠা ন₹-৮৪ | মনের প্রতি আবেগমণ্তিত হয়ে রিখেছেন-মন চায়, পৃষ্ঠা 
নং-৭৩ | জীবনের অবস্থাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন-জীবন মানে, পৃষ্ঠা নং- 
৭৪ | নিজের শৈশবকে স্মৃতির এ্যালবামে নিয়ে লিখেছেন-জীবন কাহিনী, 
পৃষ্ঠা নং-৭৭ | কবিদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে লিখেছেন- আমার কবিতা, 
পৃষ্ঠা নং-৮২ । স্বজাতির জন্য এ কাব্য গ্রন্থটি বিস্তর লাভবান হবে এবং 


এপ্রিল”১২ 


মানবতার দুয়ারে দুয়ারে আবার ইসলামী চেতনার আযান দিবে | যে ডাক 
শুনে জেগে উঠবে লাখো-কোটি মুসলমান । ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কবি মিযানুর 
রহমান জামীলের “এ্যাকশন” পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামের আহ্বানকে 
আরো তরান্বিত করবে । এটাই বিশ্বাস । এটাই কামনা । আমি তার 
যুগোপযোগী কাব্য গ্রন্থটির প্রসার কামনা করি । 


অধ্যাপক হাজী ইদরীস মিয়া 
স্মৃতির মনীষীরা 


: জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী 
: জহির উদ্দিন বাবর 

: দারুল উলুম লাইবেরি, ঢাকা 

£ ২২৪ 

£ ১৫০ টাকা 


নাম 
অনুবাদ 
প্রকাশক 
পৃষ্ঠা 
মুলা 


সমকালীন মনীষীদের মূল্যায়ন ও স্ৃতিচারণমূলক 


জাস্টিজ মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী 
অনুবাদ : জহির উদ্দিন বাবর 


সমকালীন মনীষীদের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণমূলক হৃদয়ছোয়া গ্রন্থ 'নুকুশে 
রফতেগাঁ*র অনুবাদ স্মৃতির মনীষীরা । প্রখ্যাত উর্দু পত্রিকা মাসিক আল 
বালাগে প্রকাশিত গত হয়ে যাওয়া সমকালীন শীর্ষ মনীষীদের মূল্যায়ন ও 
স্মৃতিচারণমূলক হৃদয়ছোয়া লেখাগুলো পরবর্তী সময়ে মলাটবদ্ধ করা 
হয়েছে। সেই সংকলনের 8৪ জন মনীষীর স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে প্রথম 
খন্ডে । দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডটিও প্রকাশের পথে । 
বইটিতে সমকালীন মনীষীদের সম্পর্কে আল্লামা তাকী উসমানী অত্যন্ত 
যথার্থ, পরিমিত ও নির্মোহ আলোচনা করেছেন । তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের 
প্রয়োগ যে কোনো পাঠকের মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো | ভারত, পাকিস্তান ও 
বাংলাদেশের বুযুর্গদের নিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন । বাংলাদেশের ছদর 
সাহেব, হাফেজ্জী হুজুর ও আতহার আলী এঞ্রক্ছুসহ বেশ কয়েকজনের 
স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে বইটিতে । বইটি পড়ে জানা যাবে, আমাদের নিকট 
অতীতের আকাবিরের আলোকময় জীবনের নানা অজানা অধ্যায় 
বইটি অনুবাদ করেছেন বেশ কিছু বইয়ের সফল অনুবাদক জহির উদ্দিন 
বাবর | অনুবাদের ভাষাটি ঝরঝরে ও নির্মেদ হয়েছে । বইটির প্রকাশনা 
মানও মোটামুটি ভালো । সব শ্রেণীর পাঠকের সংগ্রহে রাখার মতো একটি 
বই । আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি । 

আফিফ আদনান 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


উপগ্রহ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


সাতশত কোটি মানুষের গ্রহে 

আমি অনাবাদি এক উপগ্রহ 

আমার আকাশে মেঘ আছে নক্ষত্র নেই 
শৃণ্যতার নীল আছে চাদ নেই 
ঝড় আছে বৃষ্টি নেই 

উত্তাল ঢেউ আছে সমুদ্র নেই 

আমার উপগ্রহে অগ্নিপাত আছে 
জলপ্রাপাত নেই 

মেঘ আছে তবে আকাশ নেই 

মানুষের গ্রহের স্বাতন্ত্র এক উপগ্রহ 
আমার উপগ্রহে অরন্য থাকিলে 

বৃক্ষ নেই, বৃক্স থাকিলে পত্র নেই 
ভাবী বলতে পারেন কেমন এক 
উপগ্রহে কবির বসবাস 

এই বৈচিত্রতায় কেউ কেউ করে উপহাস 
চারশো বিশটি বাটপারে আক্রান্ত 
আমার উপগ্হের নাম প্রনয় 


কালের অশুভ যাত্রা 
তারেকুল ইসলাম 


সমুদ্ের গর্জন আর মেঘের তর্জন 

এ অস্থির মহাকালে ওঠে বেজে ঘোর প্রলয়ধবনি 
অন্ধকার আকাশে ক্রুর হাসে ক্রুসেডীয় অক্টোপাস 
আদিম হিংশ্ বুনো রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে 

এ বিশ্ব যেন আজ ধাবমান অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতে । 


কৃপণ কারুনের অঢেল নিধির মতো চুরমার হয়ে গেছে 

সভ্যতার সু-বারতা, যুদ্ধবাদের ভাগ্যলিখনে বিপনন 

মনুষ্যত্ব, বন্যরা করছে দখল শান্তিপ্রিয় মানবের আবাস, 
সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ আজ বিশ্বায়নের পথে 

জগদ্দল পাথর যেন, ক্ষমতার অন্ধতা নিয়ে গেছে আমাদের 
অনুভূতিহীন এক অচিন কোঠায় আমরা পদে পদে বিপর্যস্ত আজ । 


আশার আলো নিভন্ত সন্ধ্যার্সেজুতির মতো, কালবোশেখীর 
এলোকেশী রুদ্র ঝড়োরূপ দাবড়ে বেড়ায় সর্বত্রে অস্ত্রের 
উন্ত্ত ঝনঝনানি, এ দু:সময়টা এখন বীভৎস নারকীয় । 


প্রতীক্ষা করছি এক প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ দেখার, 
আমাদের বা মহাকালের গন্তব্য এখন কোথায়? 
কোন্‌ অন্ধগুহায় নিয়ে আমাদের ছুঁড়ে ফেলবে 
চরম নিয়তির এ বিভীষণ নিষ্ঠুর যজ্ঞখেলা!!! 


এপ্রিল'১২ 


তুমিই হবে কালের সাক্ষী 
মুহাম্মদ মিযানুর রহমান জামীল 


একের পর এক যায় হারিয়ে দিবস সাপ্তাহ মাস 
বন্ধ হয়না দ্বীন বিরোধী ভীন দেশীদের দ্বাস | 
হানছে আঘাত আল-কোরানে বিধর্মী গাদ্দার 
কইরে খালিদ ওমর আলী ওসমান ও হায়দার ? 
শেষ করে দাও, এদেশ থেকে শক্রর কলকাঠি 
শির কেটে নাও, দাও পুড়ে দাও, সব বিজাতির ঘাটি । 
দীও ঢেলে দীও, রক্ত তোমার আজকে রণাঙ্গনে 
গড়বে সমাজ এক কালিমার বিশ্বাসী বন্ধনে । 
দুশমনেরা ধর্মে তোমার করলে ভেদাভেদ 

এক নিমিষেই তরবারিতে করবে শিরোচ্ছেদ । 
কুচকাওয়াজে দাও উড়িয়ে, দাও গোলামীর শালা 
সব কাপুরুষ বন্ধি করে তখ্তে আগুন জ্বালা । 
যাও ছুটে যাও, সামনে আগাও হে বীর মুসলিমীন 
আযান হাকে দূর মিনারে গাজী সালাহ্দীন । 
সিনায় তোমার আল-কোরানের বাণী চিরন্তন 
আজকে তুমি ধর্ম যুদ্ধে লড়বে মরণপন । 

কোরান তোমার সফলতা কোরান সংবিধান 

এক কালিমার শক্তি দিয়ে দাও ভেঙ্গে জিন্দান | 
রক্ত পাগল সব বেঈমান পাঠাও জাহান্নাম 
প্রয়োজনে শতাব্দীকাল যাও করে সং্থ্রীম । 
দিপ্বিজয়ী লড়াই শেষে তোমার লালচে খুন 
মুসলমানের পাক শিরাতে বইবে অনেক গুণ । 
সনদ তোমার শহীদ-গাজী ওমর, হামযা, বীর 
তুমিই হবে কালের সাক্ষী বিংশ শতাব্দীর । 


আসলো কি ফের নও বাহার 
মুহাম্মদ শফিউলাহ নোমানী 


দজলা-ফোরাত নীলের জোয়ার উথলে কিষে উঠলো আবার? 
বুকে সবুজ বানে আসলো কি ফের নও বাহার? 

হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ নবী এলো কি ফিরে আজ কেনান, 
মরুর বুকে বারি পাতে মানুষ । পাখির হয় সিনান । 

শিরিন শিরির ভুলছে কথা আজকে যেন প্রেম ফরহাদ, 
লাইলী ভূলে মজনু যেন জপছে শুধু আল আহাদ | 

খুজে পেল সেকান্দরের হারিয়ে যাওয়া আবে হায়াত, 

স্বস্তি এলো মরুবাসীর হৃদয়ে ফিরে আজ রাহাত 

ফেরাউন সরে নীল নদীতে অনুচর ভোগে তার আসন, 
এজিদ নাই সত্য কিন্তু আছে আজো তার দুঃশ্বাসন । 
নির্ধাতিতের গণ-জোয়ারে ভেসে গেল সব স্বৈরাচার, 

জাগছে মুসলিম দেশে দেশে চায়না কেউ সেচ্চাচার | 

সতর্ক সংকেত এলো শিক্ষা নিতে দেশে দেশে, 

এ নকীবের বংশী ধ্বনী সকলের হিত আনবে শেষে । 
মরুদেশের রক্তবানে থাক ভেসে সব স্বৈরাচার, 

মুসলমানের দেশে দেশে আসুক ফিরে ন্যায়-বিচার | 
দজলা-ফোরাত নীলের জোয়ার উথলে কি যে উঠলো আবার, 
মরুর বুকে সবুজ বানে আসলো কি ফের নও বাহার । 


_____াাালার্্ার্্2্্ 0] আত্তরতহীদ ৩২ 


প্রিয় বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

আশা করি মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় সুস্থ আছ ॥ 

বন্ধুরা! নতুন সাজে সজ্জিত তোমাদের প্রিয় বিভাগ “নওল হাতের 
কলম” । নিশ্চয় তোমরা আনন্দিত । হয়েছো উজ্জীবিত | বন্ধুরা, আমরা 
যারা নতুন লিখিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে | সেটা 


কুরআনের প্রতি ভালোবাসা 


এক যুদ্ধের ঘটনা । মুশরিকদের সাথে তুমুল লড়াই চলছে মুসলমানদের । 
মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 
সাহাবায়ে কেরাম বীর বিক্রমে লড়ছেন । ঘটনাক্রমে এক মুশরিক নারী 
তরবারির আঘাতে আক্রান্ত হয়ে নিহত হন এক সাহাবীর হাতে । তখন তার 
স্বামী কসম করে বলল, আমি মুহাম্মাদ ঞ্র্ঈ-এর দলে ঢুকে এর প্রতিশোধ না 
নিয়ে যাব না । আমি তাদের রক্ত চাই | তারপর যুদ্ধ শেষ হলো । কিন্তু শত্রুর 
আশংকা কাটেনি ৷ ফেরার সময় পথে রাত্রি নেমে এলো । হযরত মুহাম্মদ 
জজ তাবু টানার জন্যে কাফেলা থামালেন | তারপর পরামর্শে বসলেন । এই 
মুসলিম বাহিনীর পাহারাদারী কে করবে এ বিষয়ে । পরামর্শে বসে রাসূল 
ইজ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন আজ রাতে পাহারাদারী করবে 
কে? প্রশ্নবাণী উচ্চারিত হতেই ভাগ্যবান-পুণ্যবান দুই সাহাবী লাববাইক বলে 
দীড়িয়ে গেলেন । সবিনয়ে প্রত্যেকেই আরজ করলেন, আমি এই কাজের 
জন্য প্রস্তুত হে রাসূল ররর । তখন রাসূল উজ্জ তাদের আবেদন মঞ্জুর কররেন 
এবং যেখানে তারা অবস্থান নিয়েছেন তার নিকটেই একটি টিলা দেখিয়ে 
দিয়ে রাসুল (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরা ওখানে দাড়িয়ে পাহাদারী 
করবে । 

ভাগ্যবান এই দুই সাহাবীর একজন হলেন বিখ্যাত মুহাজির সাহাবী আম্মার 
ইবনে ইয়াসির ক । দ্বিতীয়জন আনসারী সাহাবী হযরত আববাস | 
তারা যথাসময়ে ঠিলার ওপরে চলে গেলেন । এবং পরস্পর পরামর্শ করে 
ঠিক করলেন রাতভর দু জনই জেগে লাভ কি? তার চেয়ে বরং ভালো হয় 
একজন ঘুমিয়ে পড়ি, আরেকজন জেগে জেগে পাহারা দিই । অবশেষে তাই 
হল । হযরত আম্মার ঘুমিয়ে পড়লেন আর আব্বাস জাগ্রত থেকে পাহারা 
দিচ্ছেন । তখন হযরত আব্বাস ভাবলেন, জেগেই যখন আছি তখন আর 


হলো আমার লেখা সম্পাদক ভাইয়ার নিকট এহণযোগ্য হয় কিনা, 
আমার লেখা মানসম্পন্ন হলো কিনা, বানান শুদ্ধ হলো কিনা ইত্যাদি 
ইত্যাদি । আর একারণে অনেকেই শত ইচ্ছা থাকা সত্তেও লিখতে 
সাহস করে না । আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, একদিনে কেউ 
লেখক হতে পারেনা । আজকে আমরা যাদের লেখায় অভিভূত হই, 
যাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি তাদের সবাই আমাদের মতই 
ছিল । কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল না কোন জড়তা, লাজ-সংকোচ । 
তাদের মধ্যে ছিল এগিয়ে যাওয়ার বাসনা । ছিল ভয়-ভীতিকে জয় 
করার অদম্য স্পৃহা । লেখক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর বন্ধুরা, আমাদের 


অনর্থক বসে থেকে লাভ কি? দীড়িয়ে দীড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে 
থাকি । যেই চিন্তা সেই কাজ । শুরু করলেন নামায পড়া । এদিকে সেই 
সত্রীহারা বেইমানটি সুযোগের সন্ধানে ছিল । পাহাড়ের গুহায় বসেছিল 
সুযোগের অপেক্ষায় 

রাত গভীর হওয়ার পর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো লোকটি । দূর 
পাহাড়ের টিলায় ছায়ার মত কি যেন দণ্ডায়মান দেখে বুঝল নিশ্চয়ই কোন 
মুসলমান দলকে পাহারা দিচ্ছে । ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো এবং তীর মারতে 
শুরু করলো হযরত আববাস ঞ্্ষ-কে লক্ষ্য করে । পরপর তিনটি তীর এসে 
বিদল হলো তীর পিঠে । গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাজা রক্তের ধারা | এদিকে 
আব্বাস ডুবে আছেন পবিত্র ইলাহী বাণীর মধুময় তিলাওয়াতে | কী যে মধুর 


এই দ্বিধা-সংকোচ, ভয়-ভীতি দূর করার জন্য রয়েছে নওল হাতের 
কলম'র মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এই নওল হাতের কলম আমাদের কাচা 
হাতকে গড়ে তুলবে পাকা হাতে, ইনশাআল্লাহ । আমাদেরকে পৌঁছে 
দিবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে । তাই আর নয় দ্বিধা-শংকা । তবে একটি কথা, 
লিখতে গেলে পড়তে হয় । লেখার জন্য পড় । ভালো কিনু লেখার 
জন্য পড় । ভালো ভালো লেখকের লেখা পড় । পড়ার সময় ভাষার 
শৈলী জানতে ও বুঝতে চেষ্টা কর । সাথে সাথে লিখতে থাক । লেখা 
পাঠাতে থাক । ছাপানোর দায়িত্ব আমাদের ॥ কথা দিলাম তোমাদের 
লেখা অবশ্যই ছাপব । 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! এমাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে 


সে তিলাওয়াতের স্বাদ । তীরবিদ্ধ পিঠে যন্ত্রনা তার সামনে তো অতি তুচ্ছ । 
বশেষে নামায শেষ হলো । ডাকলেন বন্ধু প্রহরী আম্মারকে | জেগে ওঠলেন 
বন্ধু আম্মার | সত্য পথের অনির্বান প্রহরী হযরত আম্মার ঞক্ট জেগে ওঠে 
রক্তাক্ত হযরত আববাস ্ট-কে দেখে তো অবাক! বলল, তুমি আমাকে 
আগে ডাকলেনা কেন? তখন হযরত আব্বাস ক্ষ এক আকাশ বিশ্বাসকে 
কণ্ঠে জড়িয়ে বললেন ৷ হে আম্মার আসলে কুরআনের এমন একটি সুরা 
তিলাওয়াত করছিলাম যার অলৌকিক স্বাদ ও আকর্ষণের পবিত্র বেষ্টনি ভেদ 
করে বাইরে চলে আসতে আমার মন চায়নি । তাই তিলাওয়াত শেষ করেই 
তোমাকে ডাকলাম | তাদের নড়াচড়া দেখে শত্রু উধাও | আর ওদিকে 
তাদেরও খেয়াল নেই । কারণ হৃদয় তো ঝুলে আছে আল্লাহর কালামের 
আলোক রশিতে । যে রৌশনির আলোক বিভায় এই পার্থক জগতের সব 


এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা | পরীক্ষার্থী বন্ধুদের সফলতা কামনা করে 
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি । 


ওয়াসসালাম 

বিভাগীয় সম্পাদক 

নওল হাতের কলম 

77111511011171. 00(2271471.0071 


এপ্রিল”১২ 


কিছুই অতি তুচ্চ দেখায় । প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা এসো! আমরা এই 
কুরআনকে ভালবাসি | কুরআনকে যে যত বেশি ভালবাসবে এবং যত বেশি 
তিলাওয়াত করবে সে ততো বেশি লাভবান হবে । 

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন । আমীন । 


হাফেজ মিজানুর রহমান 
আল জামিয়া আল ইসলামীয়া পটিয়া 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


হৃদয়ের অনুভুতি 
জামেয়া ও আত্-তাওহীদ দুটি কথা 


ছোট বেলায় প্রিয় মাদরাসা বগুড়া জামিলে পড়েছি । নামটা যেমন জামিল 
কাজেও তেমন জামিল । সারি সারি নারিকেল গাছে ঘেরা সুন্দর মনোরম এক 
পরিবেশ | লেখা, পড়া, থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ৷ যোগ্য ওস্তাদগণের 
অক্রান্ত পরিশ্রম । সব আছে । ছিলনা মাসিক একটি ম্যাগাজিন বা জামিলের 
মুখপাত্র ৷ বড় কষ্ট লাগত | ভাবতাম ছোট ছোট মাদরাসা থেকে মাসিক 
পত্রিকা বের হয়, আমাদের এত বড় মাদরাসা যেখানে ২৫০০ ছাত্র, 
নিজেদের নিয়ন্ত্রনে হাজার মাদরাসার সামষ্টিক একটি শিক্ষা বোর্ড আছে। 
তবু নেই একটি মাসিক পত্রিকা । সে আফসোস আমাদের ছোট মনে রয়েই 
গেল । চলে আসলাম এশিয়ার অন্যতম বিদ্যাপিঠ আল জামেয়া আল 
ইসলামিয়া পটিয়ায় । যেমন সুন্দর ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি পেয়েছি । 
জামেয়া পটিয়া আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি । এখানে না আসলে জীবন যেন 
অপূর্ণ রয়ে যেত । যুগশ্শষ্ট মুহাদ্দিসগণের দরস আছে । নিতে পারিনি তবে 
শুনেছি । জামেয়ার প্রধান শাইখ আব্দুল হালিম বুখারী (দো. বা.)-এর 
সাজানো গোছানো মনমাতানো হৃদয়গ্রাহী তাকরীর | শিক্ষা পরিচালক 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন (দা.)-এর বৈপরিত্য দলিলের সমন্বয়সাধনের 
অপূর্ব কৌশল মুগ্ধ করত । প্রধান মুফতি আল্লাম আহমাদুল্লাহ (দা. বা.)-এর 
বয়ানে মাজহাব ও আহনাফের দলিলভিত্তিক প্রাধান্য হৃদয় থেকে দোয়া বের 
করত । 

শাইখুল হাদিস আল্লামা আইয়ুব সাহেব (দো. বা.)-এর অতি সংক্ষেপে মূল 
বক্তব্য উপস্থাপন হৃদয় কেড়ে নিত। আরেক জ্ঞানসাধক আল্লামা নুরুল 
ইসলাম (দা. বা.) যার মাধ্যমে দরসে মাদানীর সুবাস ঝড়ত । ৯০ এর 
কাছাকাছি বয়সের এই বৃদ্ধ তকরিরে যেন টগবগে যুবক | এ-যে আত্মিক 


সবচাইতে বড় দুঃসংবাদটি অপেক্ষা করছে ভেতরের পাতায় সিঙ্গেল 
কলামের একটা সংবাদ । যার হেডিংয়ের দিকে নজর বুলাতেই বুকটা চ্যাৎ 
করে উঠলো আমার । “সড়ক দুর্ঘটনায় ইসলামী সংগীত শিল্পী আইনুদ্দীন 
আল আজাদ নিহত!” হেডিংয়ের শেষ অংশে এসে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে 
এলো । বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট হলো প্রিয় শিল্পীর এই আকস্মিক 
তিরোধান | আইনুদ্দীন আল-আজাদ নামটির সাথে আমরা ছোট কাল থেকে 
পরিচিত । যার সবগুলো আালবাম আমাদের সংগ্রহে আছে । কিন্তু তিনি যে 
আর নেই, তীর বিপ্লবী কণ্ঠ যে আর কোনদিন বেজে উঠবে না । তীর জীবন 
আকাশ ছেয়ে সন্ধ্যা যে এতো তাড়াতাড়ি নামবে তা কখনো ভাবিনী । 
শিক্ষিত শয়তানদের মুখোশ পুরোপুরি উম্মোচন না করেই তিনি হারিয়ে 
গেলেন! 

সেদিন ক্যাসেটের স্টলে গিয়ে বরাবরের মতো জানতে চেয়েছিলাম 
আইনুদ্দীন আল-আজাদের কোন নতুন আ্যালবাম এসেছে কি না । হেলপার 
ছেলেটি বললো! আপা শিল্পীর ক্যাসেট তো আর কোন দিন বাজারে আসবে 
না! পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম এই সত্যটি মেনে নিতে গিয়ে সেদিন ভেতরটা 
দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিলো আমার | সত্যিই শিল্পীর নিজ কণ্ঠে গাওয়া আর 
কোন ক্যাসেট আমরা পাবো না । তবে মনকে শান্তনা দেই এই বলে যে, 
প্রিয় শিল্পীর প্রতিচ্ছবি কলরব তো আছে। সে নিত্য নতুন আালবাম নিয়ে 
হাজির হবে বিচ্ছেদ-বেদনায় জর্জরিত আজাদ ভক্তদের অন্তরে শান্তনার 
পরশ বোলাতে | তাই কলরবের! তোমার মাঝে আমাদের প্রিয় শিল্পীকে খুঁজে 
পাবো তো? 

পরিশেষে মুহতারাম আযাদের প্রথম শাহাদাত বার্ষিকীতে আমরা দুআ করি, 
হে আল্লাহ! তুমি শিল্পীকে তার আজীবনের লালিত স্বপ্ন শহীদি মর্যাদা দান 
করো । তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচু মাকাম দান করো, তার কলরবকে 
দীর্ঘজীবী করে দাও, কলরবের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করে দাও কলরবকে 


শক্তি তা বুঝতে অসুবিধা হতনা । অপরদিকে জ্ঞান তাপস আল্লামা 


নিয়ে শিল্পীর যে স্বপ্ন ছিলো তা পুরণ করে দাও, তার গতিকে করে দাও 


মুজাফফার সাহেব (দা. বা.) তার আকাবির ও আসলাফের স্মৃতিচারণ, 


দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য । হে আল্লাহ! তুমি মুহতারাম আযাদকে ড. 


বিশেষ করে কুতুবে যামান শাহ আজিজুল হক এ্রক্ষই-এর স্মৃতি চোখের 
কোনে অশ্রুকণা জমা করত । 


আবদুল্লাহ আয্যামের জীবন সঙ্গীনির মতো ধের্য দান করো । আমীন । 
আর ঝিনাইদহের মাটির প্রতি আমাদের অশ্রুসিক্ত নিবেদন, হে ধুসর মাটি! 


শারহুল হাদীস আল্লামা রফিক সাহেব (দা. বা.) জগৎ বিখ্যাত এই 
ব্যক্তিত্বের সহজ-সরল জীবনাচার অনুসণীয় এক আলোক মশাল । আল্লামা 
ইকরাম সাহেব অদুদী (দা. বা.) প্রতিটি হাদীসের শাব্দিক অনুবাদ অবাক 
করা একটি বিষয় । জামেয়ার এসব মহীরুহদের স্মরণ হলে আবার ইচ্ছা 
করে দরসে বসতে | সত্যিই অপূর্ব প্রিয় এই জামেয়া । মন চায় ছাত্রের 
আবরণে চিরদিন তাদের দরসে বসে জীবন কাটাই । এই জামেয়ার একটি 
মাসিক পত্রিকা-নাম “আত্‌ তাওহীদ" । আজ লিখতে বসেছিলাম তাকে 
নিয়ে । কিন্তু লেখা হয়ে গেল অন্য কিছু । প্রথমেই সম্পাদক সাহেবকে তার 
দলিলভিত্তিক-যৌক্তিক আর ঈমানদীপ্ত “সম্পাদকীয়'-এর জন্য অভিনন্দন 
জানাই | বড় বড় লেখকের লেখা পাই । কিন্তু আমাদের ছোটদের পাতা 


আমাদের প্রিয় শিল্পীকে সযত্রে রেখো । তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গণের এক 
সাহসী লড়াকু যাকে তুমি কোলে তুলে নিয়েছ । 


হাফছা আমীন মণি 
খিরাম, ফটিকছড়ি, চটথাম 


ছড়া-কবিতা 


কম । আমাদের প্রিয় জামেয়া নিয়ে জামেয়ার দিন-রাত বা অন্য কোন 


পূর্ব গগনে উঠেছে সবিতা রাঙিয়ে আবির রঙে 


শিরোনামে এসব কিংবদন্তিদের জীবনী বা তাদের উপদেশ নসিহত পেলে 
আমরা খুশি হতাম । 


যাকারিয়া আমীন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


শহীদ আইনুদ্দীন আল-আজাদ : সাংস্কৃতিক 
ময়দানের এক সাহসী লড়াকু 
দেখতে দেখতে হয়ে গেলো এক বছর । গত বছর ১৮ জুন'১০ শুক্রবার 
সকাল ১১.২০ মিনিটে নাটোরের লালপুরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় 
শাহাদাত বরণ করেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের উজ্ভ্বল নক্ষত্র আইনুদ্দীন আল 
আজাদ | তিনি ছিলেন একাধারে সুরকার, গীতিকার, সুবক্তা, সাংবাদিক, 
কলামিস্ট, চিন্তাবিদ, ক্যালিওগ্রাফার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার । তবে তার 
সবচাইতে বড় পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন বাংলার লাখো-কোটি সংগীত- 
ভক্তের হৃদয়ের স্পন্দন, প্রিয় কণ্ঠশিল্পী ৷ যার সুরের ঝংকারে জেগে উঠতো 
যুব-সমাজের ঘুমন্ত বিবেক । উদ্দীপ্ত হতো সবার তনুমন । ১৯ জুন ১০ । সেই 
সন্ধায় যখন পত্রিকা হাতে নিলাম, তখন ভাবিনী ক্ষুদ্র জীবনের অল্প পরিসরের 


এপ্রিল”১২ 


টুটেছে তিমির হেসেছে বাংলা লাল সবুজের ঢঙে । 
মুক্ত স্বাধীন আকাশে আজিকে বিজয় পতাকা উড়ে । 
সেজেছে স্বদেশ আপন মহিমা সবটুকু তার জুড়ে । 
এখানে খতুরা পুষ্প ফোটায় ফুলেরা সুরভী মাখে 
কখনো কুয়াশা কখনো বৃষ্টি কখনো রৌদ্র ঝাঁকে । 
বৃথাই আসেনি সবুজ-শ্যামল নও বাংলার প্রাণ- 
দিয়েছে রক্ত লক্ষ যুবক যুক্তির গেয়ে গাণ । 

বুনেছে স্বপ্ন বীর শহীদান-বাংলা “সুখের নীড়' 
নিখিল বিশ্বে বুক টান করে উান্নত রবে শীর । 
অধরা স্বপ্ন ফাকি দিল শুধু হলনা সত্য কিছু 

নেই শান্তিরণদ্ধি আবহ আমরা ছুটছি পিছু । 

চাও যদি ফের সোনালী প্রভাত শান্তি-সুখের দেশ 
দাড়াও আমামা যত বাতিলের করো মিসমার-শেষ | 
জাগো দেশ প্রেমে এক হয়ে সব করো ঈমানের চাষ 
জুটবেই তরে সোনার হরিণ মুক্তির নব শ্বাস 


মুহাম্মদ আবদুল মুকিত কাসেমী 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


আল্লাহর আসাদ 

আল্লাহর আসাদ আল্লাহর আসাদ! 

ওঠ জেগে, টুট ফিতনা ফ্যাসাদ | 

আল্লাহর আসাদ, আল্লাহর আসাদ- দেখ তুমি আজ চেয়ে 
চৌকাণ ছেয়ে_ 

নেমে এলো কালিমা-মাখানো সাঝ 

অহরহ চলছে সেথা বাতিলের কুচকাওয়াজ | 

আল্লাহর আসাদ আল্লাহর আসাদ- 

খুলিয়া অবগুষ্ঠন- 

করো তুমি অবলোকন- 

মক্কার পথিক যত, হাটিছে অবিরত, 

চির হাসিমুখে, চির উল্লাসে সিডনি কিংবা ওয়াশিংটনের পানে- 
বুকভরা হাসি গানে । 

আল্লাহর আসাদ আল্লাহর আসাদ- 


মাঝপথে আজ থেমে গেছে গতি 

ওরা হারিয়ে ফেলেছে দিশা, নাই চোখে দ্যুতি-জ্যোতি | 
আজ চন্দ্র সুরুষও দেখেনা ওরা- 

ওরা বন্দীশালার চার দেয়ালে ঘিরা! 

আল্লাহর আসাদ আল্লাহর আসাদ- দেখ আল্লাহর বান্দা 
ভুলিয়া গিয়াছে আল্লাহ তায়ালায়; নবীজীর কান্দা' 
রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছে শিরকি কুফরি আজ 

মিথ্যা বাতিল কাড়িয়া নিয়াছে সত্য শিখর তাজ । 
আল্লাহর আসাদ, আল্লাহর আসাদ- 

তুল হে বজনাদ । 

ওরা বুঝে না, তুমি তো বুঝ হে সেনা- 

খুল হে হৃদয় খুল হে শমসের 

ফিকির করো কেমনে ওরা আসবে ছায়ায় ইসলামের । 
ভাঙ্গিয়া বন্দীশালার দেয়াল গোলাম করে আজাদ 
চিরস্থায়ী ঠিকানা যেথা পেতে যদি চাও নাজাত 

হে আসাদ! হে আসাদ! 


মো. নজরুল ইসলাম 
চ্গরাম বিশ্ববিদ্যালয় 


এ কেমন ফুল 
এমন একটি ফুলের কথা 
শুনি আমরা ভাই, 

যে ফুলের সুবাস-গন্ধ 

কিছু নাহি পাই; 

এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে 
এ ফুলটি আসে, 

যে ফুলটির নাম শুনিলে 

ঘৃণা জাগে মনে । 

এ ফুলটির জন্ম কথা 

জান কি তুমি ভাই? 

হাজার হাজার মুসলমানের রক্ত দিয়ে 
ফুলটি জন্মে ভাই । 
ইতিহাসের পাতা খুললে 
দেখবে তুমি ভাই, 
মুসলমানের দুঃখ ছাড়া 

এতে কিছু নাই । 
বাগানেতে কত ফুল 

দেখতে আমরা পাই, 

এপ্রিল নামের এই ফুলটি 
কোন বাগানেতে দেখতে নাহি পাই । 
যে দেশেতে ৯০ ভাগ মুসলমান 
সে দেশ হতে দিও না ভাই 

এ ফুলের অবস্থান । 


নুরুল আহাদ 


চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম 


ফোরামের নিয়মবনি 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ 
বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

 নির্ধারিতি সদস্য কুপনটি কেটে 
যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর 
পাগিয়ে দিতে হবে। ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য 
নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে 
ছাপা হবে এবং সশ্রষ্ট সংখ্যাটি তার 
নামে ডাকযোগে পাগিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে 
অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য 
হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর 
সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উন্বেখ 
করতে হবে । 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র 
প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ 
যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 
7711151101117110(2271471.097 


বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আবেদনপত্র 


ভাইয়া, 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ'র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 


ভি 


বই 


রা 


কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


[অফিস কর্তৃক পূরণী] 


সাক্ষর 
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_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


মহানবী এ্্-এর আগমনী বার্তা সংবলিত পুরনো 
: ভ্যাটিকানে তোলপাড় 


হযরত ঈসা /পদিট বা যিশু খিস্ট কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ উ্জ্জ আবির্ভাবের 
ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত বাইবেলের একটি প্রাচীন সংস্করণ দেখতে চেয়েছেন 
ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ । ব্রিটেনের ডেইলি মেইল এ খবর দিয়ে জানিয়েছে, 
১৫০০ বছরের পুরনো এ বাইবেল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা গত 
১২ বছর ধরে তুরস্কে গোপন রাখা হয়েছে । অনেকেই মনে করেন এই 
বাইবেলই নির্ভরযোগ্য প্রাটীন ইঞ্জিল বা হযরত ঈসার আ প্রাথমিক বাণী বা 
শিক্ষা সংবলিত বাইবেল হিসেবে খ্যাত 'বার্নাবাসের বাইবেল ।' ওই 
বাইবেলে যিশুধিস্ট ইসলামের নবী মুহাম্মদ ঁজ্-এর পৃথিবীতে আগমনের 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে । 

পোপ ষোড়শ বেনিডিক্ট এই বাইবেল দেখতে চেয়েছেন বলে খবর এসেছে । 
এক কোটি ৪০ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড মুল্যের এ বাইবেল স্বর্ণাক্ষরে এবং হযরত 
ঈসা /পদি্-এর নিজ ভাষা তথা আরামীয় ভাষায় লিখিত । 

তুরস্কের পুলিশ ২০০০ সালে চোরাচালান দমনের এক অভিযানে পশুর মোটা 
চামড়ায় লেখা এবং চামড়া দিয়ে বাধাই করা এ বাইবেলটি উদ্ধার করে। 
২০১০ সালের আগ পর্যন্ত বইটি কড়া প্রহ্রার মধ্যে গোপন রাখা হয় এবং 
এরপর আঙ্কারার প্রত্রতান্তিক জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। সামান্য কিছু 


এতে এমন একটি শ্লোক রয়েছে: যিশু তার এক অনুসারীকে বলেন, মসীহকে 
কী নামে ডাকা হবে? তার সম্মানিত নাম হবে মোহাম্মদ । 

অন্য জায়গায় যিশু নিজেকে মসীহ দাবি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন । তিনি 
বলেছেন, তিনি (মুহাম্মদ) হবেন ইসমাইলি বংশের । আরবরা এই শব্দটি 
ব্যবহার করে । প্রাচীন এই বাইবেল ইঞ্জিল শরীফের নির্ভরযোগ্য সংস্করণ 
হতে পারে এবং হযরত ঈসা আ সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এ 
হয়েছিল । 

তিনি আরো বলেছেন, ভ্যাটিকান এ পান্ডুলিপি দেখার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে 
আবেদন জানিয়েছেন । প্রোটেস্টান্ট পাদরি ইহসান ওজবেক তুরস্কের জামান 
পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সম্ভবত বার্নাবাসের কোনো অনুসারী 
এ বাইবেল লিখেছেন এবং বার্নাবাসের বাইবেলের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর 
কোনো মিল নাও থাকতে পারে । ধর্মতত্তের অধ্যাপক ওমর ফারুক হারম্যান 
বলেছেন, এ বাইবেলের ওপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হলেই 
এটা স্পষ্ট হবে যে তা কত বছরের পুরনো । 


আযানের ধবনিতে মুগ্ধ লিয়াম : ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণের কথা ভাবছেন 


আযানের ধ্বনিতে মোহিত হয়েছেন আইরিশ অভিনেতা লিয়াম নিসন । 
মনকে ছুঁয়ে যাওয়া সেই সুরের টানেই তিনি এখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা 
ভাবছেন । 

৫৯ বছর বয়সী এই অভিনেতা সম্প্রতি ইস্তাম্বুলে “টেকেন ২' ছবির শুটিং 
করছিলেন । সেখানেই তিনি প্রথমবার শোনেন আযানের ধ্বনি । প্রথম এক 
সপ্তাহ আযান শোনার পরো তা বুঝতে না পারায়, একটু বিরক্ত লেগেছিল 
তার । কিন্তু পড়ে আস্তে আস্তে তিনি এর তাৎপর্য বুঝতে শুরু করেন ৷ এক 
সময় আযানের অর্থ এবং তাৎপর্য বোঝার পর তা লিয়ামের মনকে ছুঁয়ে 
যায়। 

তিনি ব্রিটিশ পত্রিকা “সান'-কে নিজে জানান এই ইসলাম প্রেম সম্পর্কে । 
লিয়াম বলেন, আযানের ধ্বনি প্রথম কিছু দিন আমাকে অস্থির করে 
তুলেছিল । কিন্তু ধীরে ধীরে এক সময় তা আমার মনে গিয়ে স্পর্শ করলো, 
আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে শুরু করল | এই ধ্বনি, এই সুর-আমার 
জীবনে শোনা সব সুর, সব ধ্বনির মধ্যে সবচেয়ে মধুরতম 1, 

তিনি আর বলেন, 'ইস্তাম্কুলে চার হাজার মসজিদ আছে । যার মধ্যে কয়েকটি 
মসজিদ দেখতে অসাধারণ | যা আমাকে বার বার ইসলাম নিয়ে নতুন করে 
ভাবতে বাধ্য করে | ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব বলে ভাবছি । আমি এই ধর্ম 
নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছি ।' ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত লিয়াম এর আগেও 
কয়েকবার জানিয়েছিলেন তিনি তার ধর্ম পরিবর্তন করতে চান । কিন্তু কোন 


স্কারের পর বইটিকে শিগগিরই জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হবে । হস্তলিখিত 
বইটির একটি পৃষ্ঠার ফটোকপির দাম ১৫ লাখ বিটিশ পাউন্ড বলে মনে করা 
হচ্ছে। 
এ ব্যাপারে তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী এরতোগ্রুল গনি বলেছেন, এটা 
বাইবেলের একটি প্রামাণিক সংস্করণ হতে পারে | এতে বর্ণিত যিশু খিস্টের 
ধ্যান ধারণা ইসলামের সঙ্গে মিলে যাওয়ার কারণে খিস্টান চার্চ গোস্পেলটি 
অস্বীকার করে আসছিল । 
তিনি আরো জানান, ভ্যাটিকেন এটি দেখতে চেয়েছে । চার্চের মতে এটি 
একটি বিতর্কিত সংস্করণ | মুসলিমরা দাবি করেন, বাইবেলের চারটি আদি 
গোস্পেল মার্ক, ম্যাথু, লুক এবং জন এর সঙ্গে এই সংস্করণটি যুক্ত হয়ে 
পঞ্চম গোস্পেল হবে । 
ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী এবং এই গোস্পেলের বর্ণনা মতে, যিশু 
একজন মানুষ ছিলেন, তিনি ইশ্বর নন ।এই গোস্পেলে খিস্টান সমাজে বহুল 
প্রচলিত বিশ্বাস “পবিত্র এয়ী' বা “হোলি ট্রিনিটি' এবং যিশুর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার 
ঘটনাকে অস্বীকার করা হয়েছে । সেই সঙ্গে এতে এই বিশ্বাসও রয়েছে যে, 
যিশু নবী মুহাম্মদ ৬্ু্-এর আগমন বার্তা দিয়েছিলেন । 


এপ্রিল”১২ 


ধর্ম অনুসরণ করবেন তা তখন তিনি জানাননি । কিন্তু এবার জানালেন ধর্ম 
পরিবর্তন করলে ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করবেন লিয়াম । 


হিন্দু গোষ্ঠী মুসলমানদেন নামায পড়া নিয়ে 
বিরোধীতা করছে 


টরন্টোর একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের নামায পড়ার অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র 
করে তুমুল বিতর্ক শুরু হযছে। টরন্টো ডিস্ট্িক্ট স্কুল বোর্ড (টিডিএসবি) 
টরন্টোর ফ্লেমিংটন পার্কের একটি মিডল স্কুলে প্রতি শুক্রবার দেডটা থেকে 
৩০ মিনিটের জন্যে নামাজের সময এবং নিন্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করেছে । কিন্তু 
কানাডীয়ান হিন্দু এডভোকেসী নামের একটি সংগঠন স্কুল কর্তৃপক্ষের এই 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিযছে । তারা এই সিদ্ধান্ত বাতিলেরও জোর 
দাবি জানাচ্ছে । এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ছাড়িয়ে কানাডার একটি 
এডভোকেসি গ্রুপ বিতর্কে জড়িয়ে পডছে | তারা বিষষটিকে শিক্ষার সঙ্গে 
বিশেষ একটি ধর্মকে একীভূত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে টরন্টো 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ডিজ্টিক্ট স্কুল বোর্ড তাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলছে, স্কুলের 


কিন্ত, দেশটির শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম নেতা ও ইমাম তাদের নিজেদের 


শিক্ষার্থীদের ধর্মীয বিশ্বাস এবং তা প্রতিপালনে সহায়তা দেওযা বোর্ডের 
জন্যে বাধ্যতামূলক । তারা তাদের সেই দায়িত্ই পালন করছেন শুধু ৷ বোর্ড 
জানিয়েছে, ফ্লেমিটনের ভ্যালিপার্ক মিডল স্কুলে গত তিন বছর ধরেই 
মুসলিম শিক্ষার্থীদের নামাজের ব্যবস্থা ছিলো । নামায পড়ার জন্য তারা 
স্কুলের ক্যাফেটারিয়া ব্যবহার করতেন । স্কুলের শিক্ষার্থীদের ৯০ শতাং্‌ 
যেখানে মুসলিম, তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নামাজের জন্যে নির্দিষ্ট 
জায়গা করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ । তবে এটি নিতান্তই শিক্ষার্থীদের 
ব্যক্তিগত ধর্মীয় পছন্দের ব্যাপার ৷ এটি কোনো অবস্থাতেই স্কুলের শিক্ষা 
কার্যক্রমের অংশ নয় । 

কিন্তু কানাডীয়ান হিন্দু এডভোকেসি বলছে, স্কুল চত্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের 
নামাযের সময এবং জায়গা করে দি. স্কুল কর্তৃপক্ষ সেব্মুলার শিক্ষাপদ্ধতি 
থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । তারা বলছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ মুসলিম শিক্ষার্থীদের 
জন্যে 'হালাল মাংস'ও সরবরাহ করছে । এটিও বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ । তারা 
দাবি জানিযছে, স্কুলের হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্যে “অ-হালাল মাংস'ও 
সরবরাহ করতে হবে কানাভীযান হিন্দু এডভোকেসী গ্রুপ মিডভ্যালি স্কুলে 
নামাজের ব্যবস্থা বন্ধ না করলে আগামী শুক্রবার নামাজের সময স্কুল ঘেরাও 
করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে । জবাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, হিন্দু 
এডভোকেসী গ্রুপ যদি তাদের ধর্মাবলম্বীদের জন্যে প্রার্থণার সমান সুযোগ 
চাষ তাহলে তারা তার জন্যে আবেদন করতে পারে (উল্লেখ্য, ভ্যালি পার্ক 
মিডল স্কুল হচ্ছে কানাডার সবচেয়ে বড় মিড়ল স্কুল । প্রা ১৩শত শিক্ষার্থীর 
এই স্কুলে ৫০টি ভাষাভাষী শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে । 


যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ বাড়ছে 
মুসলিমরা আসছে মূলধারায় 


১5 দিন দিন নিতে সংখ্যা বাড়ছে। এর পাশাপাশি দেশটির 


জরিপে দেখা 
গেছে, নেভার একশ" ছয়টি । এ সংখ্যা 
২০০০ সালের চেয়ে শতকরা ৭৪ ভাগ বেশি । এর মধ্যে নিউইয়র্ক শহরে 
রয়েছে ১৯২টি মসজিদ, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে ১২০টি, ফ্লোরিডায় ১১৮টি 
এবং টেক্সাসে রয়েছে ১৬৬টি মসজিদ । 

এমনকি মন্টানা যেখানে খিস্টান সম্প্রদায়ের বাইরের জনসংখ্যা হচ্ছেশতকরা 
এক ভাগেরও কম, সেখানেও দু'টি মসজিদ রয়েছে । ২০০২ সালে 
মসজিদের সংখ্যা ছিল এক হাজার ২০৯টি । আর ২০০২ সালে যেখানে 
ঈদের জামাতে অংশ নিয়েছিলেন ২০ লাখ মুসুলি সেখানে ২০১১ সালে এ 
খ্যা ছিল ২৬ লাখ । 

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে সাম্প্রতিক 
জরিপে দেখা গেছে, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পরও 
মসজিদ এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়ার বিষয়ে কোনো ছেদ পড়েনি । 
অবশ্য, ওই হামলার পর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপক হারে 
বেড়ে গিয়েছিল । এর আগে, ২০০০ সালের এক জরিপে ৫৪ ভাগ মুসলমান 
বলেছিলেন, “মার্কিন সমাজ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে ।' 

এদিকে দেশটিতে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে বিরাটসংখ্যক তরুণ 
নিয়মিত মসজিদে যায়। এসব তরুণ সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমগ্ডলো 


অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, “মুসলিম তরুণদের মধ্যে চরমপন্থা বাড়ছে 
না? 


আফগানিস্তানে কুরআন পোড়ানোর সঙ্গে 
জডতিদের শাস্তি দাবি জাতিসংঘের 


আফগানিস্তানে কুরআন পোড়ানোর ঘটনার সঙ্গে জডতিদের বিচার করতে 


কাবুলে নিয়োজিত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত জান কুবিস আজ এ 
আহবান জানিয়েছেন । কুরআন পোড়ানোর পর কারজাইয়ের কাছে লেখা 
একটি চিঠিতে এ ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা | ওবামার ক্ষমা চাওযার প্রতি ইংগিত করে কুবিস বলেন, ক্ষমা 
চাওয়ার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে এ ঘটনার সঙ্গে জডতিদের শাস্তি দিতে 
হবে । এ ধরণের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরই কেবল আফগানিস্তানে 
মোতাযনে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী বলতে পারবে যে ক্ষমা চাওয়ার 
ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক ছিল । 

অবশ্য কুরআন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তি নেয়া হবে সে 
কথা উল্লেখ করেননি জাতিসংঘ মহাসচিবের এই বিশেষ দূত | তবে তিনি 
কঠোর ভাষায কুরআন অবমাননার নিন্দা করে বলেছেন, কুরআন অবমাননা 
ঘটতে দেযায জাতিসংঘ গভীরভাবে মর্মাহত হযছে। এ জাতীয় ঘটনা 
অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে কি না সে কথা জাতিসংঘ শুনতে চাষ না বরং 
জাতিসংঘ এ ধরনের ঘটনার নিন্দা করছে এবং তা প্রত্যাখ্যান করছে। 

গত মাসের ২০ তারিখে বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা কুরআন 
শরীফ পুড়িয়েছে । ঘাঁটিতে কর্মরত শ্রমিকরা কুরআন শরীফ পোড়ানোর ঘটনা 
দেখেছেন এবং তারা কুরআন শরীফের কিছু কপি উদ্ধারও করতে 
পেরেছেন । এ ঘটনা ফীস হয়ে যাওয়ার পর লাগাতার ৬ দিন আফগানিস্তানে 
মার্কিন বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ হযছে এবং বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর 
গুলিতে এ পর্যন্ত অন্তত: ৩৮ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে । 


নিজ দেশে হেনস্তা হলেন মহানবী জজ-এ 
অবমাননাকারী কার্টুনিস্ট 

শান্তির নবী হযরত মুহাম্মদ শ্রঞ্ঈ-এর ব্যঙ্চিত্র অংকনকারী সুইডিশ কার্টুনিস্ট 
লার্ঁস ভিলকস তার দেশের একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে যেয়ে হেনস্তা 
হয়েছেন। পুলিশ বলেছে, দক্ষিণ-পশ্চিম 
সুইডেনের কার্লস্টাড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ 
৮ ডিম ছুঁড়েছে। এ হামলায় ৬৫ বছর বয়সী 
লার্স ভিলকসের কোনো ক্ষতি হয়নি । পুলিশ 
বলছে, তারা এ ঘটনা তদন্ত করছে । অবশ্য এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার 
দায়ে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি । ২০০৭ সালে ডেনমার্কে 
একটি পত্রিকায় হযরত মুহাম্মদ এ্ষ্জ-এর অবমাননা করে ১২টি কার্টুন 
প্রকাশের পর সমগ্র বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তীৰ প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল । সে সময় অনেক মুসলিম দেশে ডেনমার্কের পণ্য বর্জনের আহ্বান 


অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, তারা মৌলবাদ ও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। 


এপ্রিল”১২ 


জানানো হয়েছিল । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১২ সমাপ্ত 


দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক দুইদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
২০১২ গত ১-২ মার্চ ২০১২ সম্পন্ন হয়েছে । প্রথম দিবস জামিয়ার প্রবীণ 
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আমিনুল হকের সভাপতিত্বে সকাল ১২ ঘটিকা 
থেকে শুরু হয়ে পরদিন সমাপনী অধিবেশনে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারীর 
সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে এবাবের মহাসম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে। 
দইদিনের এই মহাসম্মেলনে সম্মানিত অথিতি হয়ে বিদেশ থেকে তশরীফ 
এনেছেন খতীবে পাকিস্তান আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ 
আবদুল মজীদ নদীম, পাকিস্তানের রাওলপিন্ডিস্থ জামিয়া সিরাজিয়া 


অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ 
ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা সময়ের অপরিহার্য দাবি” 

কক্রবাজার থেকে শ্হান্মদ আবুল মঞ্রুর প্রেরিত মাসিক আত-তাওহীদ 
সম্পাদক ও চট্টগ্রাম ওমরগণী এম.ই.এস কলেজের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম 
খালিদ হোসেন বলেন, “সাহিত্যকে অবলম্বন করে ইসলামী ভাবাদর্শ বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে । এই মহৎ প্রয়াসে 
অন্যান্যদের সঙ্গে মেধাবী আলেমদের এগিয়ে আসতে হবে । সাহিত্য আদর্শ 
প্রচারের শক্তিশালী বাহন । সাহিত্য চর্চা ছেড়ে দিলে মূল স্রোতধারা হতে 
আমরা বিচ্ছিন হয়ে যাবো |” 

গত ৪ মার্চ রোববার কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 
সাময়িকী “সাহিত্য দর্শন" এর সূচনা সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন । 
ড. খালিদ বলেন, “নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেনসহ 
ইসলামী ভাবধারার কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা আরবী, ফার্সী, উর্দু ও 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা সময়ের অপরিহার্য দাবি । এতে 
বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের রচনাসম্তারের সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্যামোদীরা 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন 1” 
তিনি বলেন, “সাহিত্য দর্শন কক্সবাজারের সাহিত্য-সাংবাদিকতা জগতে 
নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদের এই 
প্রয়াসের ফলে মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন ও সুস্থ ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা 
আরো বেগবান হবে ৷ 
কক্সবাজার শহীদ সরনীর হোটেল কোহিনুর মিলনায়তনে আয়োজিত মোড়ক 
উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার সাহিত্য ও ইসলামী 
গবেষণা পরিষদের সভাপতি ও সাহিত্য দর্শনের প্রধান সম্পাদক মাওলানা 
আবদুচ্ছালাম কুদছী । 


নেষামিয়ার মুহাতামিম মাওলানা সাইয়েদ শাহ জালাল উদ্দীন, পাকিস্তানের 


শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা হাফেজ দেলোয়ার 


লাহোরস্থ জামিয়া ইসলামিয়া মুরিদকের মুহতামিম মাওলানা আবদুর রউফ 
ফারূকী | এছাড়াও জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারীর মুহতামিম 
আল্লামা শাহ আহমদ শফী, শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক 
(সদর সাহেব), জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরির মুহতামিম আল্লামা শাহ 
মুহাম্মদ তৈয়ব, জামিয়া দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামের পরিচালক আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী, আল্লামা নুরুল ইসলাম জদীদ, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব, আল্লামা হাফেষ আহমদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল রহীম বুখারী, ড. 
আফম খালিদ হোসাইন ও মাওলানা মুফতী আবু সাঈদসহ দেশবরেণ্য 
ওলামায়ে কেরাম গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন। 


কক্সবাজারের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা রশিদ 


আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল 
তাহফিজুল কুরআন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা রশিদ আহমদ 
সাহেব গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ৮২ বছর বয়সে নিজ গ্রামের বাড়িতে ইন্তেকাল 
করেন ইন্না...রাজিউন)। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও ৩ মেয়ে রেখে 
যান । রামু চাকমারকুল মাদরাসায় প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করে তিনি 
হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস 
সম্পন্ন করেন । গর্জনিয়া ফয়জিয়া ফাষিল মাদরাসা ও গর্জনিয়া ইসলামিয়া 
সিনিয়র মাদরাসায় পর্যায়ক্রমে ৩৫ ও ১২ বছর শিক্ষকতার খিদমত আঞ্জাম 
দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজ গ্রামে গর্জনিয়া সুলতানিয়া তাহফিজুল কুরআন 


হোছাইন । স্বাগত বক্তব্য দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সাহিত্য দর্শন 
সম্পাদক মাওলানা কাজী মোহাম্মদ এরশাদুল্লাহ । 

পরিষদের যুগ সাধারণ সম্পাদক ও সাহিত্য দর্শন এর নির্বাহী সম্পাদক 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পরিষদের 
উপদেষ্টা ও চকরিয়া বালাগুল মুবিন মাদরাসার পরিচালক মাওলানা মুফতি 
এনামুল হক, কক্সবাজার পি,টিআই এর সাবেক সুপার শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ 
নাছির উদ্দিন, জেলা নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা 
ইয়াছিন হাবিব, লেখক ও প্রাবন্ধিক আখতারুল আলম, বাংলাদেশ 
মানবাধিকার সংস্থা কক্সবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক আ্যাডভোকেট 
হোছাইন আহমদ আনছারী, বিশিষ্ট লেখক আযাডভোকেট আমির হোছাইন, 
দৈনিক আমার দেশ এর কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি আনছার হোসেন, রামু 
প্রেস ক্লাব সভাপতি নূরুল ইসলাম সেলিম, আ্যাডভোকেট এনামুল হক 
সিকদার, এরশাদুল হক আরমান, মাওলানা আজিজুল হক, পরিষদের নির্বাহী 
সদস্য আহমদ ছেয়দ ফরমান, রামু লেখক ফোরামের যুগ আহবায়ক 
মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, সংবাদকর্মী গোলাম মওলা, মাস্টার ছলিম উল্লাহ 
প্রমুখ । 


জাগৃতি লেখক ফোরামের গুণীজন সম্মাননা ও 


কর্মশালা ২৭ এপ্রিল 
জাগৃতি লেখক ফোরামের পাক্ষিক সভা সহ-সভাপতি উপাধ্যক্ষ আবিদুর 
রহমান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ এতে উপস্থিত ছিলেন, 
পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সদস্য আজিজুল হক ইসলামাবাদী, সাধারণ সম্পাদক 


মাদরাসার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদআত প্রতিরোধ ও সুন্নাতে রাসুল 
পুনরুজ্জীবনে তিনি আজীবন মেহনত করে গেছেন । পটিয়া আল-জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার মহা পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী মরহুমের 
ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার মাগফিরাত 
কামনা করেন । 


এপ্রিল”১২ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক এমএ আজম কুতুবী, সদস্য মু. 
সগীর আহমদ চৌধুরী ও মুহাম্মদ নুরুল আমিন প্রমুখ । 

সভায় আগামী ২৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে “লেখালেখির 
মৌলিক কলাকৌশল" শীর্ষক কর্মশালা ও গুণীজন সম্মাননার প্রস্তুতি নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা ও বিভিন্ন ২৭ এপ্রিল হয় । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে কোন দিন সৃষ্টি করেছেন? [] 
সোমবার [] বৃহস্পতিবার [_ জুমাবার 

২. কত হিস্টাব্দে মুসলমানরা মরক্কো জয় করেন? [] ৬৭১ খিস্টাব্দ [] 
৬৭৫ খিস্টাব্দ_] ৬৭০ খিিস্টাব্দ 

৩. মরকোয় নতুন সংবিধান প্রণয়নের পর দেশটির প্রথম সংসদ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়- [] ২৫ জানুয়ারি'১২ [] ২৫ নভেম্বর'১১ [] ৩০ 
নভেম্বর”১১ 

৪. আত্-তাওহীদ"র কিশোর আয়োজন নওল হাতের কলম'র সদস্য কুপন 
ছাপা হয় কখন থেকে?- [| জানুয়ারি'১২ [] ফেব্রুয়ারি'১২ [] মার্চ'১২ 

৫. পৃথিবীর কোন প্রাণি সারাজীবনে কখনো পানি পান করে না? [] 

ক্যাঙ্গারু র্যাট [] টিকটিকি] 

৬. বিশ্বে এ পর্যন্ত কয়টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে£- [] 
১৫১০টি [] ১৬১০টি [] ১৫৬১টি 

৭. রক্তচাপ ১৪০/৯০ অথবা এর ওপরে থাকলে তাকে বলা হয়- 
স্বাভাবিক রক্তচাপ [] নিন রক্তচাপ [_] উচ্চ রক্তচাপ 


গে খা 
৩ শানে ৮7777 


মতবাদের জন্ম ভারতের গুরুদাসপুর 
দে প্রবল বাধা ও জনরোষের সম্মুখীন হয়ে 
এশিয়াকে তাদের জন্য নিরাপদ স্থান মনে না করে আফ্রিকা ও ইউরোপকে 
উর্বর স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে । সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ১৫ 
বছরের আন্দোলনের ফলে আফিকায় কাদিয়ানী অনুসারীদের সংখ্যা 


ফেব্রুয়ারি'১১ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৮.২৫ লাখ, ২. ৮, ৩. ১১ ফেব্রুয়ারি, ৪. 
ইনুদী, ৫. বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের, ৬. ১৯৪৮ ইং, ৭. ৬টি | 

শব্দের মারপ্যাচ: তালিয়াহ 


এপ্রিল”১২ 


দাড়িয়েছে ২০ লাখে । 

বি.দ্র, ১. গত সংখ্যার ব্রেইন ওয়ান-এর ১ প্রশ্নের উত্তরে সবাই ভূল 
করেছে৷ এখানে মুলত প্রশ্ন বুঝতে পারোনি | “কত বর্ণমাইল বৃদ্ধি করেন" 
আর “কত বর্গমাইলে বৃদ্ধি/সম্প্রসারিত করেন' এদুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। 
বিস্তারিত আলোচনা কোন এক বিভাগীয় সম্পাদকের কথায় আরো করব, 
ইনশাল্লাহ । 

২. অনিচ্ছাকৃতভাবে গত মার্চ'১২ সংখ্যায় শব্দের মারপ্যাচের মন্তব্যে উত্তর 
“তালিয়াহ'র স্থলে তালিয়হ হওয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি । 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় এপ্রিল'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর মার্চ”১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে | 

ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দু'টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন | 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গুহপাযোগ্য হবে না। 


নিভাদীয় পরিচালক, ডিজিটাল, ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


ফেব্রুয়ারি'১২ বিজয়ীগণ: 
১. ফাতিমাতুয যুহরা 
ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী । 
২. মু. সাববীর আহমদ 
ছাত্র: আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. হাফেজ এরশাদুর রহমান 
শরীফ বিল্ডিং চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম 


মু এমদাদুরলাহ, মু নুর উদ্দীন, আব্দুল হামিদ হোসাইন, মু. মাহবুবুল 
মান্নান মাহবুব, হাফেজ নুরুল আহাদ, নুরুল হাদী, হাফেজ এরশাদুর 
রহমান, মু. আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম; মু. তৈয়্যব খান, মিজানুর রহমান, 
জিয়াউক হক চকরভী কক্সবাজার; মুহাম্মদ আলী, ,ফেনী; মু. আছেম 
ফরাজী, ফরিদপুর প্রমুখ । 


সৌজন্যে: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


এ লও) ভা 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 


করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


গাজা হুর বি প্র ব্্পেরেট অভি আর 
আল ওআাচা | তা :..... রী ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেকস 


২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
61911: 91/61114260)/91100.০01) 


ৃ ০ আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
বিক্রিত আলওান পণ্য ০০১১০ 1২্ি কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


১-০৯৮৯৮-৫৪৭৯১৯১০৯ 


চি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 
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জে-এস- প্লাজী ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন £$ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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